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সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থমালা 
__. স্রীরাজশেখর বনু অনুদিত 
কালিদাসের মেঘদূত 
মূল, অনুবাদ, অন্বয়সহ ব্যাখ্যা ও টাকাসংবলিত 
মেত্দুতের অনেকগুগি বাংলা পন্যান্ছবাদ আছে। পদ্চনুবাদ যতই স্বরচিত হউং 
হুল রচনার তাবালঘ্বনে পিখিভ দ্বতন্র কাব্য। ইহাতে প্রথমে মূল শ্লোক, তা, 
যথাসত্তব মূলামুষায়ী স্বচ্ছন্দ বাংলা অন্গুবাদ দেওয়া হইয়াছে। এরূপ অন্থুবাঁদে স» 
সংস্কৃত রচনার স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না, সেইআঅস্ভ পুনর্বার অন্বয়ের সঙ্গে যথাযথ 
ও প্রয়োজন অস্থ্সান্ে টীকা নানার 
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দিতীয় সংস্করণ। মুল্য দেড় 


গ্ঠ শ্রীরখীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুদিত 


অশ্বখোষের বুদ্ধচরিত 
অথঙ্গোষ অষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর আরম্ভে বর্তমান ছিলেন। কাব্যহিসাবে অশ্ব 
বুদ্ধচরিত যুরোপীয় পণ্ডিতসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে--তাছাঁদের মধ্যে কে৯ 
ইহাকে কালিদাসের কাব্যের সমপর্ধায়ের কাব্য বলিয়া মনে করেন। কোনো ভা 
ভাষায় ইতিপূর্বে ইহার অস্ভুবাদ হয় নাই। 
দ্বিতীয় সংস্করণ। মুল্য বেড় ট- 


শ্রীরমা চৌধুরী অনুদিত 
নারী-কবিগণ কতৃক রচিত 
সংস্কৃত ও প্রাকৃত 


কৰিভাবলী 


বাংলা ভাষায় কোনো অঙ্রবাদ না থাকায় বৈদিক নারী-খবি ও তৎ্পরবর্তাকালের ন 
কবিদের রচনা এত কাল অনসাধারণের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল। এই গ্রন্থে ২৬ জন বৈ 
নারী-্খবির হ৫শটি থক, ৩২ অল নারী-কবির ১৪২টি সংস্কৃত কবিতা ও ৯ জল নারী-২ 
১৬টি প্রান্ত কবিতার বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে । মূল্য দুই টা 


ববি শুভাহ্রতা : 


৬৩ ভ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা 
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রিল সাহিত্যের ক... .. রতিহাসিক কাব্য 
শ্ীদীনেশচন্দ্ রী 


পুরাতন বাঙ্গপা সাহিত্যে প্রতিহাসিক গ্রন্থ অত্যন্ত বিরল এবং যে কয়টি এরতিহাসিক 

যর, অর্থাৎ উতিহাসিক ঘটনাবিষয়ক কবিতাকারে লিখিত গ্রন্থের নাম জানা যায়, 

দের নির্ভরযোগ্য কোন বিবরণ বাঙ্গলা সাহিত্যের কোন ইতিহাসে নাই। স্থানীয় 

দল সন্ধে গবেধণা করিতে গিয়া আমর! কতিপয় গ্রন্থের বিবরণ যথাসম্ভব বিজ্ঞানসম্মত 

লীতে সংগ্রহ করার চেষ্টা করিয়াছিলাম। বাঙ্গল। সাহিত্যের একটা তমগাচ্ছন্ন অধ্যায়ের 
চল রণ তন্মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে মনে করিয়া তরী বিবরণের সারাংশ লিপিবদ্ধ হইল। ' 


| ১। নীওমালা (ত্রিপুরার ইতিহাস ) 


বালা সাহিত্যের এই প্রাচীনভম ইতিহাস-গ্রন্থের উপর গত ১২৫ বৎসর ধরিয়া যত 
যাচার সাধিত হইয়াছে, তাহার তুলনা হয় না। ফলে, মূল গ্রদ্থটিকে বিলুপ্ত করার চেষ্টা 
র সফল হইয়াছিল। কিন্তু সতে)র বীজ্র কখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না-_ প্রাচীন হণুলিখিত 

স্প্শমালার একটি সম্পূর্ণ গ্রতিলিপি আমাদের নিকট ত্প্রাপ্য এবং ভাহা সম্যক পরীক্ষা 
র হ্ুযোগ পাওয়ায় আমর! 'রাঁজমালা” গ্রন্থটি সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য আনিতে পারিয়াছি। 
বর প্রথমাংশ ১৫ পাতায় সম্পূর্ণ। আরম্ভ যথা, 


সরম্বতি দেবিপদ করিয়া বন্দন । 
দ্বিতীয়ে শ্রীহরি বন্দি নন্দের নন্দন ॥ 
তৃতীয়ে সঙ্কর বন্দি সহিতে বনিভ1। 
ড্রগতের পতি শিব অগত বিধাতা! £ 
আর যত দেবদেবি আছে ব্রিভূবন । 
অসেল প্রণাম মোর তান শ্রীচন্পণ ॥ 
ভত্তিতে প্রণাম করি চন্জরের চরণে । 
আহার বংসের কিছু করিব রচনে ! 
শ্ীবর্্মীণিক্য লাম জ্রিপুরচুড়ামণি | 
দানবর্শে শুচরিত্রে রাজসিরোমণি ॥ 
* |) চি 

সেই রাঙ্গা! একদিন বসি সিংহাসনে! 
আপন! বংসের কথা হইয়া গেল মনে ॥ 


২ সাহিভ্য-পরিষৎ-পত্রিকা। [ ১য় 


আপনার গভাসদ ল্রাহ্মণকুমান্ন । 
বাণেশ্বর শুক্রেম্বর বিস্বাভে অপার ॥ 
ইজের সভাতে ল্রেন বৃহস্পতি গণি। 
মান! দান্ত ভানেন বিদ্ব্যাত চুড়ামণি ॥ 
আর ‘যায চোতাই প্রধান । 
রাজ্ববংশকথাতে বড়ই সাবধান 
চতুর্ঘস দ্বেবপূজা হইয়াছে পয়োধি। 
তাহাতে ডুবিদ রাজ্ববংস কথা বিধি! 
সেই বিধিবর পাইয়া চোস্তাই বটে। 
সে জেই কথা জানে অন্ভেতে না! ঘটে ॥ 
চতুর্দন দেবভা পুজাতে কথা আছে। 
কুলক্রমে জানিআঁছে অসেস বিসেষে 
শেষ যথা, 
এহিরিপে মহাবাজা গ্রীবর্থমাণিক্য । 
করিল তভ্রতে(ক) ধৰ্ম্ম কহিতে অসঙ্গা | 
পুর্ব্বে অভ লিখীছিল অরিপুত্রভাসাতে । 
পয়ার করিল গাঁথা সকলে বুদ্ধিতে ॥ 
সভাপাতে ধর্দরাতা রাতমালা কৈল। 
পূর্বপুরুষের নাম পুস্তকে লিখীল 1 (১৫৭) i 
এ স্থলে সরল সত্য কথাই দিখিত হইয়াছে যে, রাজ্জমাদার এই খণ্ডে যাহা কিছু লিপি 
হইয়াছে, তাহ! "সাবধান" দুর্মভেড্র চোস্তাই সাগরসদৃশ চতুর্দিশ দেবপৃজাবিধি হইতে উচ 
করিয়াছিলেন ; কারণ, তিনি কুলক্রমে সকল কথা জ্ঞাত ছিলেন। পরে যে প্রাচীন এন 
গ্রন্থের নামোল্লেখ আছে--রাঁজমালিকা, যোগিনীমালিকা, লক্ষণমালিকা ও হরগৌরীসম্বাদ 
তাহা অধুনা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং কোনটাই ভারতীয় শাস্গ্রন্থের অস্তভূতি লহে। এখা 
উল্লেখযোগ্য যে, পহরগৌরীসমাদ” নামে একটি গ্রন্থের প্রতিলিপি অদ্যাপি কামরূপ অঞ্চ 
পাওয়া যায় । আমরা একটি প্রতিলিপি নবদ্বীপ পাঠাগারে দেখিয়াছি (পল্রসংখ্যা = 
আধুনিক আসামী অগ্রছালে লিখিত )- দিখিজ্য়গ্রকীশ ও দেশাবলীবিবৃতির ভ্তায় কচি 
কথায় পরিপূর্ণ অতি তুচ্ছ ও নগণ্য গ্রন্থ । অথচ গভর্মেণ্ট ট্রাবিলিং পণ্ডিত তারকা 
চূড়ামণি ইছা যুন্যবান্‌ বোধে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। ছুই একটি আজগুবি ২ 
এনমুনাম্বরূপ উদ্ধৃত হইল। ভোজ নৃপতির সম্বন্ধে আছে £-- 1 
গরহান্বররসে শাকে গ্লেচ্ছাম্‌ জিত্বা বিনান্্তঃ ৷ 
॥_ ভিঙ্গীশনগরে স্বাম্যং বরিয়তি স সুপতিঃ ] 
১ আস্রীং ভ্রেতাসুগে কশ্চিং ডীল্লীশো নাম দৈত্যরাট | ইত্যাদি ( ৬1২ পত্র) 


] বাঙ্গলা সাহিত্যের কতিপয় এঁতিহাসিক কাব্য ৩ 


বিবৃতির স্ভায় ইহাতে কল্যব্দের শৃষ্ঠাস্ত স্থূল তারিখের উল্লেখ নাই__একেবারে 
কাব দিল্লীর ভোজরাজ্বার তারিখ হইল ৬০৯ শকাব্দ (৬৮৭-৮ খ্রীঃ) !! এইরূপ 
ছড়াছড়ি শ্রস্থযধ্যে রহিয়াছে । ভগদতের পুত্র ধর্দপাল ১০৫ বৎসর রাজত্ব করেন 
কান্তকুজ হইতে ব্রাহ্মণ আঁনাইয়াছিলেন। নরকবংশীয় রাজাদের আভাক্ষর-সথচি 
গ্য-- 
অ-্স-ন-শ-ভ-বা-তা-ম-ব-জ-ছাঁপ-থ-দা-চ-লাঃ । 
অ-্মা-স-ন্যো-ম-ভূ-গোঁমাঃ স্ববংশে নরকাঘয়ে ॥ 
মোট রান্ত্বকাল ১০০৫ বৎসর (৮1২ পত্রে)। এই খণ্ডেও “কোটিলিজসমাকুল” 
হয’ ত্রিপুরার বিবরণ আছে (৪1১ প্রভৃতি )। এক স্থলে (৩৯ পত্রে) মোগল 
ব্পুরাবিজয়ের উল্লেখ আছে £__ 
যবনৈদুরিমানা তু জরিপুরা! পরমেস্বরী । 
রাজশুন্তা ভবেছ্েবি যাবৎ জ্রিবর্ধমাহবে ॥ 
কল্তাপি তত্র ভুপস্ত মরণাদিকমীক্ষাতি। 
তণ্ত পুদ্রোম্চ চত্বারো যবমৈরধিতে অপি ॥ ইত্যাদি । 


শোমাণিক্যের (জন্মাব্ব ১৫০১ শক, অভিষেকমুত্রা ১৫২২ শক) সময়ের ঘটনা। 
বহু পরে (ইংরাজ অধিকারের আরস্তসময়ে ) এই গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিবে। 
স্প্লার উপজীব্য “হরগৌরীসঘাদ” এই গ্রন্থ অবশ্যই নহে-_কিন্ত ইহারই পূর্বপুরুষ বটে! 
শলায় লিখিত আছে যে, ধর্শমাণিক্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন £ 
প্রিলোচন নামে রাজা জিপুরের কুলে | 
হবেনি তেমত রাজ! দেখ সাম্বঙে ৷ 
বাণেশ্বর শুক্রেস্বর ছুই দ্বিজ্ববর । 
রাজাকথা যুনি তারা দ্রিলেক উত্তর ॥ 
জে বলিল নৃপমণি কহি সাস্ত্রবলে । 
এক মহারাজা হবে ত্রিপুরায় কুলে ॥ 
হুরগৌরীসংবাঁদেত কহিছে সন্করে । 
ক্লামালিকাতে আছে যুন নৃূপবরে ! 
ই বলিয়া ছুই ঘিজে পুস্তক আনিল ) 
হরগৌরীসন্বােত প্রমাণ জানাইল ! (১৫1১ পল্প ) 
1 অন্য পুথি হইতে এই অতিবিশ্ময়কর প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি :-- 
অথ ক্লোকঃ| ঈশ্বর উবাচ :ঃ=_ 
বর্ধান্তে তু গতে ভূপে ক্ষোবস্তাক্ষো ভবিস্ততি | 
সসাব্যপ্রহ্যুগ্ঞাবং ততোঁংসো ম ভবিস্কৃতি ॥ 


৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ১ম 


রাজবংশের আদিপুরুষ জ্রিলোচন শিবের বরে “তিন চক্ষু” (৪1১ পত্রে ) হইয়া জন্মিয় 
শ্লোকাম্ুসারে অতিরিক্ত চক্ষুটি ( ক্রোধস্তাক্ষ: ) পুরুযান্থক্রমে “বর্ম্মান্ত” রাজা পর্ধ্যং 
বৎসর ধরিয়া ( অঙ্কন্ত বামা গতিঃ হইলে, নতুবা ১৩৪২ বৎসর হয়) থাকিবে, প্‌ 
পাইবে। কল্যাণমাণিক্যের পুত্র গোবিন্দমাণিক্যের সময়ে ১৫৯১ শকে রাজমালাঁ 
পরিবর্ধনকালে কোন যোসাহেব শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিলেন, “ক্রোধন্তাক্ষঃ অর্থ 
মাণিক্য এবং ধর্মমাণিক্যের সভায় শুক্রেশ্বর-বাণেশ্বরের মুখ হইতে ভবিষ্যহুক্তিরূপে ৫ 
প্রচার করাইলেন। শ্লোকটির অশুদ্ধ পাঠ নানার্ূপ পাওয়া যায় পর্াস্তাস্তে---ক্রোি 
প্রভৃতি । বোধ হয় এইরূপ কোন অশুদ্ধ পাঠ অথবা স্বকপোলকল্িত বিশুদ্ধি ( ধর্ম্মা। 
অবলম্বন করিয়া বিখ্যাত ্রতিহাসিক কৈলাসচম্ত্র সিংহ (১২৫৮-১৩২১ সাল) 
করিলেন, প্লোকটিতে ধর্দমাণিক্যের অভিষেকশকাঙ্ক ১৩২৯ () লিপিবদ্ধ আছে (রা 
১৩০৩ সনে মুদ্রিত, পৃ. ৩৮) ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত, ১৮৭৬ ধী. পৃ. ১৩)। তাহাই বিনা 
প্রায় সর্বত্র পরিগৃহীত হইয়া আ।সতেছে। রাজমালায় ধর্মমাণিক্যপ্রদত্ত অধুনালু 
তাত্রপন্টরের মূল পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা কল্পিত হইতে পারে না। কারণ, 
কালনির্দেশটি ১৩৮* শক মেষসংক্রাত্তি, শুক্লা ভ্রয়োদশী, সোম বার--অজান্ত সত্য) 
পাওয়া যায় ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৭ মার্চ চৈক্পসংক্তান্তি দিন বস্ততই শুক্লা ত্রয়োদশী ও তে, 
ছিল। এইরূপ গপনাশুদ্ধ অল্রাত্ত বস্তু কৃক্রিমরচনাকাঁরীর লেখনী হইতে কখনও বাহি 
না। মুল রাভমালা ১৪৫৮ শ্রীষ্টাব্দের পরে ১৪৯০ খ্রিষ্টাব্দের অর্থাৎ পরব্তাঁ 
ধচ্যমাণিক্যের অভিষেকশকাক্কের কিছু কাল পূর্ব্বে ১৪৭০-৮০ শ্রী মধ্যে রচিত হইয়া 
সুতরাং রাভমাল! বাঙ্গল' সাহিত্যের আদিম যুগের একটি যুল্যবান্‌ গ্রন্থ । আমর! ব 
বোধে পত্রিপুর-বংশীবলী” প্রভৃতি অত্যন্ত অগ্রামাণিক গ্রন্থের লেখা এবং তদমুযায়ী আপস 
(শ্রীরাজমালা, প্রথম লহব, পৃ. ৮১-৮২ ) খণ্ডন করিলাম না। এই গ্রন্থের প্রাচীন 
বর্তমানে আবিষ্ুত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই-_কালে কালে সংযোজিত পরবর্তী অ 
সহিত একসঙ্গে ইহা গ্রথিত হইয়া আছে এবং তাহার মূল ভাষার উপর হস্তক্ষেপ হই 
সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থের পৌরাণিক ও ধতিহাপিক ভাগত্বয়ের সারাংশ আমরা প্রবন্ধা 
প্রকাশ করিয়াছি ( প্রবাসী, ফান্তুন ১৩৫৪, পৃ. ৪2৫-৬ )। 


১২৩৮ ব্রিপুরাব্ধে (অর্থাৎ ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ) মহারাজ কাশীচজ্মমাণিক্যের রাজত্ব 
(১৮২৬-৩০ খ্ৰী ) দুৰ্গামণি উজীর সমগ্র রাঁজমালা সংশোধন করিয়া প্রাচীন রাজমা-_ 
অস্ত্যেক্টিবিধান করেন। কারণ দুর্গামণির ভাষায়ই লিখিত হইল :_ 


পুরাতন রাজমাল! আছিল রচিত, 
প্রসঙ্গেতে অলগ্নিক ভাষা যে কুংসিৎ । 
পূর্ব প্রসঙ্গ পরে পর পূর্বে কত, 

সেইত কারণে লোকে নাহি বুঝে যত। 


এশ বৰ্ষ ] বাঙলা সাহিত্যের কতিপয় এঁতিহাসিক কাব্য ৫ 


দ্রিপুর! রাজ্যের নাম দ্রিপুর যেমতে, 

অিপুর রাজার প্রমাণ না লিখিছে তাতে । 

বার শ আটত্রিশ সন ত্রিপুরা যখনি, 

তাহাকে সুধিল পুনি উজীর ছুর্গামণি। 

মহাভারতাঁদি তন্ত্র করি অন্বেষণ, 

প্রমীণ লিখিল তার বেদনিরূপণ। 

এহাতে দ্বিরুক্তি যদি কাহার জন্ম, 

পুরাণাদি দশিলে যে ঘুচিবে সংশয়। ট 

( রাজ্মালা, অপ্রকাশিত মুদ্রিত সংক্করণ, পৃ. ২৭১) 

অর্থাৎ মহাভারতের সভাপর্ধব ও ভীম্ষপর্কের শ্লোকে 'জিপুর” ও 'জৈপুর” শব্দের উল্লেখ এবং 
গীঠমালাতত্ত্রের বচন সংযোজন করিয়া বংশের আভিজাত্য কৃত্রিম উপায়ে বন্ধিত করা হইল। 
আর, 'ক্রহ্যবংশে দৈত্যরাঁজা+ কথাটা যোজনা করিয়া ক্রুহ্যও আঁদিপুরুধর্ূপে কল্পিত হইল । 
তাব্যতীত গ্রস্থমধ্যেও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু দুর্গামণি ছুইটি 
বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই । কাশচন্ত্রমাণিক্য পর্য্যন্ত জিপুররাজবংশ শুদ্রাচারে মাসাশৌচ 
সালন করিতেন, গোত্র বলা হইত “কাস্তপ”। কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের সময়ে ( ১৮৩০-৪৯ 
গ্রী.) ক্ষত্রিয়াচার প্রবর্তিত হয় এবং গোত্র বলা হয় “বৈয়াড্রপত্*। ছুর্গামপি মাসাশৌচ 
বিধানের কথা প্রাচীন রাজমালা অবলম্বন করিয়া প্রথমতঃ গোপন করেন নাই :ঃ_ 

বর্ণসক্কর হইলেক রাজা জলে চন, 

কলিযুগে ক্ষতি জাতি না রবে কারণ । ' 

বেদ বেদান্ত তম্রে দ্বিজে বিধি দ্বিল, 

" তদবধি মাসাশৌচ ত্রিলোচনের হৈল ॥ ( এ, দক্ষিণ খণ্ড, পৃ, ৩৯ ) 

প্রাচীন রাজমালার পাঠ যথা, 

বর্ণসংক(র) বলিয়া রাজা জ্বিলোচন। 

কলিতে ক্ষত্রিয় জাতি না রবে কারণ ॥ 

বেছবেদাঙ্গ জামে দ্বিজে বিধি দবিল। 

সেই হতে এক মাষ অযুচ আচরিল ! (৯।১ পন) 
কিন্তু পরে এই ছুইটি পয়ার তুলিয়া দেওয়া হয় ( গর, প্রথম লহর, পৃ. ৩৪ )। দ্বিতীয়তঃ, 
ক্রহ্য হইতে দৈত্য পর্ধ্যস্ত অন্তর্বর্তী পুরুষের নাম হূর্ণামণি পান নাই। সংস্কৃত রাজমাল। 
গ্রন্থের সংশোধনকালে ১৮১০ শকাবে (১৮৮৮ খ্রীঃ) পুরাণ হইতে অধস্তন ১০ পুরুষের 
নাম ( শতধন্া পর্য্যন্ত ) সংযোজিত হয় ( সংস্কৃত রাতমালার আধুনিক প্রতিলিপি, পৃ. ৮-৯)। 
১৮৮২ খ্রীঃ ত্রিপুরার বিখ্যাত সামাজিক আন্দোলনের পর এদিকে রাজবংশের দৃষ্টি পতিত 

হইয়াছিল বুঝা যায়। ১৩০৫ ব্রিপুরাবে (১৮৯৫ খ্রীঃ ) *রাছরত্বাকর” নামক সংস্কৃত গ্রহের 
 পুর্ববিভাগ ( ১২-সৰ্গীন্মক ১২৭ পৃ. ক্রন্য হইতে প্রতর্দন পধ্যন্ত ২৬ পুরুষের বিবরণ ) 


~ 


৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ সময় সংখ্যা 


জ্রিপুররাজধানী হইতে মুদ্রিত হয়। প্রচার করা হয়, ইহাই শুক্রেশ্বর-বাণেশ্বররচিত 
মুল গ্রন্থ $-- | 

ণ্ভ্তক্রবাণেশ্বরেো তচ্চ তমুতাং দেবডাষয়া |” (১1২৫ শ্লোক ) 
এইরূপ কৃত্রিম রচনার উদাহরণ বিশাল সংস্কত সাহিত্যে দ্বিতীয়টি আর পাওয়া যাইবে না। 
প্রকৃতপক্ষে যে পণ্ডিত দ্বারা এই গ্রন্থ ৬০/৭০ বৎসর পূর্বের রচনা করান হইয়াছিল, তাহার 
নাম অনেকের নিকট অজ্ঞাত নহে। সৌভাগ্যের বিষয়, মূল রাজমালার ঘটনাংশ এই 
গ্রন্থ দ্বারা ব্যাহত হয় নাই । 

রাজমালার পরবর্তী খণ্ডগুলির পরিচয় অতি সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। “দূর্জ্জয়খও” 

নামক দ্বিতীয় খণ্ড অমরমাঁশিক্যের সময়ে ( ১৪৯৯-১৫০৮ শকাব্দ ) রচিত হইয়াছিল । যথা, 

অমরমাণিক্য নাম মৃপতি আছিল । 

কিপুরবংশের কথা তৎপর যুমিল ৷ 

জীধর্শমাণিক্য ছিল ত্রিপুরসস্ততি | 

রাজবংস বিস্তারিছে রাজ্রমালা পুথী ॥ 

পুস্তক লিখাইছে তেনি পুর্বরাজার কথ! ৷ 

তান পরে রাজ্জা সব না হইছে গাঁথা ॥ 

অমরমাণিক্য রাজা স্থির করি মন । 

ভ্রিজ্ঞাস| উচিত রণচতুরনারায়ণ ॥ 

এক সত পঞ্চ বর্ষ বয়স ওহাঁর ! 

স্থিরমতি গুণবস্ত ধর্য্যতা অপার ॥ 

শুন২ বলি রণচতুরনারায়প । 

রাজ্ববংসকথা কিছু কহত আপন ॥ 

বয়সে বিসিঃ বট অরিপুরসস্তরতি । 

তোমি জান ভাল পুর্ববরাজাগণ নিতি ॥ 

শীধৰ্ম্মমাণিক্যপরে জত রাজা হৈল | 

- জে রূপে সে ব্রা! সবে প্রস্তাকে পালিল ॥ 

কোন রাজা কিবা কর্ করিল তখন । 

কহত সে শব কথা যুনিব অথন £ 

নৃপতির বচনে কত্ত সেনাপতি ৷ 

পূর্বের প্রসঙ্গ বলি যুন মহামতি ॥ 

জীধৰ্ম্মমাণিক্যাবধি জত রাজা হৈল। 

অনুক্ষমে সেনাপতি সকল কহিল ॥ ( ১৫-১৬ পত্ৰ ) | 
ছুর্ধামণি এই মূল্যবান্‌ বিবরণ ৪ পয়ারে সংক্ষিপ্ত করিয়া এ স্থলে রাজমালার সংশোধনকার্ধ্য 
করিয়াছেন ( রাজ্রমাল!, অপ্রকাশিত সং, পু. ৮৫ ৪ দ্বিতীয় লহর, পৃ. ১)। পগ্রন্থমধ্যেও বহুল ' 


4৮শ বর্ষ ] বাঙ্গলা সাহিত্যের কতিপয় এঁতিহাসিক কাব্য ৭ 


পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, তাহার কষ্টসাধ্য বিশ্লেষণ ব্যতীত প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হইতে 
পারে না। প্রাচীন রাজমালার এই খণ্ড উদয়মাণিক্যের বিবরণ পর্যন্ত আলিয়াছে। 
গ্রন্থশেষ যথা, 
এত জরি রণচতুরমারায়দে কৈল। 
অমরমাণিক্য রান্দা সম্ভোস হইল ॥ 
পুর্ব নৃপতির যুদিলেক কথা । 
“্দৃত্যথণ্ড” পুথি তবে করিলেক গাঁথা ॥ 
“দুৰ্য্যখও" বলিয়া পুস্তক নাম রাখে । 
ভ্ীবর্মাপণিক্য হতে রাজা তাতে লিখে ৷ 
সেই পুস্তক পরে গোবিদ্দদেবে পাইল । 
তাহার পরে রাজা পুস্তক গাঁধিল ৷ 
ইতি ছৃধ্যখও সমাপ্ত ॥ (৩৩1১ পত্র ) 
এই মূল্যবান্‌ নির্দেশের ছুইটি প্রধান কথা দুর্গামণি বাদ দিয়াছেন-_-এই খণ্ডের নাম 
“হুর্জয়খণ্ড এবং গোবিল্বমা পিক্যকর্তৃক গ্রস্প্রাপ্তি। 
তৃতীয় খণ্ডের নাম “উত্তর ছুর্য়থণ্ড”। যথা, 
ইতি উত্তরদুর্য্যখণ্ডে কল্যাণমাণিক্য ত্বর্গারোহ্ণ ( ৫৬1১ পঞ্জ ) 
ইহা গোবিদামাণিক্যের সময় লিখিত হইয়াছিল । যথা, 
গোবিদ্দমাণিক্য রাজা বড় পুপ্যবান। 
পুর্ব রাজা সবেয় যুনিয়া বাখান ॥ 
ভীধর্দ্মাশিক্য রাজা! পুর্বে জিজ্ঞাসিল । 
ছুল্নভেন্্র চত্তাই তাহাতে কহিল । 
তার পরে অমরমাণিক্যে দিজ্ঞাসিল । 
য়ণচতুয়নারায়পে তাহাতে কফিল £ 
পুর্বরাজাগুণগানে পুস্তক লিবীল। 
অমরমানিক্য হতে রাজা না লিখীল ॥ 
তার পরে জে ছে রাক্ষা হইল গ্রিপুরে | 
কেবা কোন কর্ম কৈল কহ “মন্রিবরে” ॥ ( ৩৩২ পে) 
এ স্থলে মন্ত্রিরের নাম লিখিত নাই। আশ্চর্যের বিষয়, ছুর্ামণির মতে এই খণ্ড 
রামমাণিক্যের সময়ে “দ্বারপণ্ডিত” সিদ্ধাস্তবাগীশকতৃকি রচিত হইয়াছিল (রাঁমালা, 
অপ্রকাশিত সং, পৃ. ১৭৭ ও ২৭০)। ইহা সম্ভবপর বলিয়া আমাদের মনে হয় না। 
তুলাপুরুব দান উপলক্ষ্যে কল্যাণমাণিক্য উক্ত সিদ্ধাত্তবাগীশকে প্রচুর দানাদি দ্বার] সম্মানিত 


কদ্দিকাছিলেন। যথা, 
ভট্টাচার্য্য সিদ্ধাস্তবাগীষ মহামতি । 


বহুল সম্মান তানে করিল নৃপতি ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক [ ১ম-২য় সংখ: 


সোনার কুল আদি জত অভরণ । 
মরপতি তারে দিয়া করিল ভূসন ॥ 
এক হুত্তি দিল তানে যুসর্ধ্য করিয়া 
মেহ্রেকুলেত গ্রাম দিল উৎসগিত ॥ (৫৩২ পঞ্জ) 


এই বর্ণনা সিদ্ধান্তবাগীশের স্বরচিত হওয়া সম্ভব নছে। দ্বিতীয়তঃ, প্রাচান রাজমালার 
১১৭৫ ভ্ত্রিপুরাকে লিখিত একটি প্রতিলিপির আধুনিক অঙ্গলিপি আমরা পরীক্ষা 
করিয়াছিলাম। তাহাতে স্পষ্ট লিখিত আছে, 


জ্ী্রীয়ুত গোবিন্দমাণিক্য নরপতি । 
দৈবযোগপে আপনে পাইলো সেই পুথি ॥ 
শীধর্দমাণিক্য হনে যত রাজা হৈল। 
দৈত্যখণ্ড পুস্তকেত নাম গাথা হৈল ৷ 
শ্লোক] ১৫৯১] 
একাধিকমবত্যন্দে শাকে পফদশে তথা । 
জীশ্রীযুতপোধিদ্দদেবেন লিখ্যক়াস (1) ঘত্ততঃ ॥ 


রাজমালার দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে ব্রিপুরার ইতিহাসের স্মব্ণযুগের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে। বিজ্ঞানসন্্ত প্রণালীতে তাহা গবৈষিত ও লিখিত হয় নাই। 
রাজমালার চতুর্থ খণ্ড কৃষ্ণমাপিক্যের অনুরোধে জয়দেব উজ্ীর লিখাইয়াছিলেন। যথা, 


ক্কফমাণিক্য রাজ! বর্ঘপরায়ণ। 
একদিন বসিআছে লইয়া! পাত্ৰগণ । 
পুনরূক্তি উদ্জিেত ভিজ্ঞাসে রাজন । 
কাজমালা প্রস্তাব হইল স্বরণ ॥ 
উজ্িরে কহেন রাজা করি নিবেদন | 
গোঁবিন্দমাণিক্য ছিল ধর্ম্মপরায়ণ ! 
জয়ধ্যা বিবরণ পুর্বের লিখন। 

" তার পরে লিখাইব সার বিবয়ণ ! 
ববর্দেত আছয়ে জে বিশ্বাসনারায়ণ। 
বিদ্বান হএ জানে আইন বিবরণ ॥ 
রাজআন্ঞা হইলেক ডাকে মন্তরিবর । 
গোবিন্দমাণিক্য লিখ সার আবাস্তর ॥ (৫৭ পত্র) 


বিশ্বাসনারায়পলিখিত এই খণ্ডে জয়মাণিক্য পর্য্যন্ত রাঁক্ষাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে 
(৫1২ পত্রে প্রস্থ শেষ )। হৃর্গীমপির গ্রন্থে কিন্তু বিশ্বাপনারায়ণের নাম নাই। বহু পরবর্তী 
রাজা রামগঙ্গীমাশিক্যের সময়ে বৃদ্ধ জয়দেব উজীরের আদেশে জয়দেবের পুত্র স্বয়ং হুর্গামণি 
গোবিনমাপিক্যাবধি পৃথক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং তাহাই ক্রমশঃ পরবর্তী রাজার 


+৮শ বর্ষ ] বাঙ্গল! সাহিত্যের কতিপয় এঁতিহাসিক কাব্য ৯ 


ত্তাস্ত সহযোগে পরিবন্ধিত হইয়াছে (রাজমালা, অপ্রকাশিত সং, পৃ. ২৭২-৩, ৩২৯, ৩৪২, 
-«০৭)। রাত্মমালার যে মৃল্যবান্‌ প্রতিলিপির সাহায্যে এই বিবরণ লিখিত হইল, তাহা 
এনীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২২৫৯ সংখ্যক বালা পুথি । 


২। কৃষ্চমাল! 


রাজা কৃষ্ণমাণিক্যের অতিবিস্তৃত জীবনকাহিনী। দুর্গামণির রাজমালায় লিখিত 
আছে 2 
উদ্দীর বলে বিজ্বয়মাশিক্য অভ্যন্তরে । 
স্কফমাণিক্য মহারাজ! হৈল তার পরে ॥ 
তাম কীর্তি রাজধরমাণিক্য আদেশে ৷ 
জয়ন্ত চত্তাই পূৰ্ব্বে বলিছে বিশেষে ৷ 
কফমালা নাম পুস্তক বিস্তার কাহিনী । 
রামগঙ্গ! বিশারদ রচিল তখনি ॥ 
| রাতমালা মধ্যাব্ত ক্কঞ্চমালা হয় । 
বিস্তার দেখিয়! লোক শুনিতে সংশয় ॥ (পৃ. ৩২৯) 
স্বৰ্গত কালীপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের সৌজন্যে এই বৃহৎ গ্রন্থের একটি আধুনিক প্রতিলিপি 
পরীক্ষা করিতে পারিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। বাঙলার ইতিহাসের" সর্বাপেক্ষা 
তমগাচ্ছয় যুগের একজন সাক্ষা্র্শীর উৎকৃষ্ট বিবরণ এই গ্রন্থমধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে 
এবং রাজ্য যুবরাজ কৃষ্ণমণির রোমাঞ্চকর ভ্রযপকাহিনী এবং অন্থান্ভ বহু ঘটনার অতি 
পুঙ্বানুপুজ্খ বর্ণনা ইহাতে পাওয়া যায়, যাহ! অনুক্র পাওয়ার কোনই সম্ভাবনা] নাই। 
ত্রিপুরার পূর্বতন রাজতন্ত্র সহন সহন মুদ্রা ব্যয় করিয়া যে হূর্গামপিসংশোধিত রাঁজমালার 
অলমাণ্ড সংস্করণ করিয়াছেন, অল্প ব্যয়ে কৃষ্ণমালার মূল মাত্র মুদ্রিত করিয়া তাহারা 
ধন্ত হইতে পারিতেন। বাঙ্গালার একটি জাতীয় সম্পর্রূপে গ্রন্থটি রক্ষিত এবং মুদ্রিত 
হওয়া আবশ্তক। ১৭০৭ শকাব হইতে ১৭২৪ শকাব্দের মধ্যে এই গ্রন্থ রচিত হুইয়াছিল। 
আমরা একটি মাত্র অন্থচ্ছেদ নিদর্শনস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছি । চাঁটিগ্রামের প্রথম ইংরাজ 
শাসক ছিলেন বিখ্যাত 757৮ ড679186 সাহেব (১৭৬১-৬৪ শ্রী, )। তীছার কাছাড় 
অভিযান অগ্তাপি রছস্তাবৃত রহিয়াছে । তৎসন্বন্থো রুষ্ঃমালার বর্ণন৷ ।পৃ.৩৮৫-৯২) এই £ 
তায় পরে নরপতি আসিল কসবায় | পুরীতে রহিল আসি উপর কিল্লায় ॥ 
হেন কালে সৈঙ্ত সমে চাটগ্রাম হতে | “হাঁড়ি বিলিস” সাহেব আসিল কসবাতে ! 
, ভ্রহ্মার দেশেতে গিয়া করিতে বিজ্রয়। শব্ধ হইয়া চলিছিল লইয়া সৈভচয় ॥ 
পুল টিন” সাহেব আসিল কাপ তান্‌ । জপ টউন্‌ “ইষ্ঠবিল” সহিতে তাহান 
আঠজন ইংরাজ এসব প্রভৃতি । কসবায় আসিল ষথায় দরপতি ॥ 
২ 


১০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম-তয় সংখ্য 


“গকুল ঘোষাল” সাহেবের দেওয়ান । তাসবার সঙ্গে ছিল ত্রাহ্মপপ্রধান ॥ 
কতগুলি ঘোর! আর ভতেক সিপাই। চলিছে সাহেব সঙ্গে লেখা যোথা নাই ৪ 
হাঁড়ি বিলিস সাছেব এমব সঙ্গে করি । উপস্থিত হুইল যদি কসবা নগরী ॥ 
রাজ! আমি সাহেবের সহিতে মিলিল | নৃপতিকে দোঁখয়! সাহেব সম্তাষিল ॥ 
ইষ্টালাপ পরম্পরে ছিল বছতর । তাঁর পরে গেল রাজা আপনার ঘর | 
আনাইয়| ভক্ষণ সামগ্রা বহুতর | সাহেব নিকটে পাঠাইল নৃপবর ॥ 
দ্রোলযাত্রা উপস্থিত হইল তথন। করিলেক নৃপতি তাহার আয়োজন ॥ 
বিধিমত দোলযাত্রা করি সমাপন । পাঠাইল সাহেব নিকটে নিমন্ত্রণ ! 
ইংয়াজ সকলে পাইয়া নিমন্ত্রণ | বরাজপুরে গেল ছলি খেলার কারণ ॥ 
সভাতে বসিল গিয়! রাঞ্জার বিদ্রিত। আতর গোলাপগঞ্জে সভা আমোদিত ॥ 
জুগন্ধি আবিরচূর্ণ আনি ভাঁরে ভার । পুঞ্জ পুঞ্জ করি রাখে সভার মাঝার | 
পাঅগণ সহিতে বসিল মহারাজ্জ । হাড়ী বিলিস সাহেব প্রভৃতি ইংরাজ ॥ 


ETE EEE টা ET রর 
ভ্রহ্মার দেশেতে আমি করিব গমন । লইব যে সেই রাজ্য করিয়া দমন ॥ 
আমার সহিতে যা চলহ আপনে । অবন্ঠ জিনিব রণে লয় মোর মনে ॥ 
অতএব মোর সঙ্গে চল মরপতি | শুনিয়! নৃপতি কছে সাহেবের প্রতি ॥ 
রাজ্যকার্্য ছাড়ি আমি না পারি যাইতে | তির 


আমার দক্ষিণ বাছ জয়দেব রায় | চটির হানা রন 
ভাল বলি তুঃ হৈয়া কহিল সাহেবে | তা সবের সহিতে চলিল অয়দেবে ॥ 
তান সঙ্গে চলে লুচিদর্পনারায়ণ। প্রণমিয়া নৃপতিকে চলে ছুই জন ॥ 
ফান্ধনের আটাইশ দিনে তথা হতে । চলিলেক হই জন সাহেব সহিতে ॥ 
হিড়িম্ব দ্রেশেতে গিয়া উপস্থিত হইল |: শুনি রাজ! রাজ্য ছাড়ি পলাইয়া গেল | 
খাস্থপুরে নিজপুরী আপনী পুড়িয়া । পরিবার সমে বনে গেলেন ছাড়িয়া ॥ 
হাঁড়ী বিপিস সাহেব রহিল সেই দেশে । অয়ছেব ঠাকুর রহিল তান পাশে! 


কসবান্গরে রাজার সহিত বাঙলার ভাবী শাসনকর্তা [লুজ V০re!৪6 হলি খেলিয়া ছিলেন, 
ইহ! একটা কৌতুকজনক ঘটনা বটে। দুর্গামণির রাছযালায় (পৃ. ৩৩৫ ) ৩ পয়ারে এই 
ঘটনা উল্লিখিত হুইয়াছে। সমকালীন বহু এীতিহালিক ঘটনার উল্লেখ এই গ্রন্থে পাওয়া 
যায়। মির কাসীমের দেওয়ান বুন্বাবনকতৃ ক চাকা সহর লুট (পৃ. ৩৯৪ ), সমসের ভাকাইত 
কতৃক রাজ্যলাভ, হিড়িত্বাবিজ্ঞয় প্রস্ৃতি ! কৃষ্চমাণিক্যের নিজের বিবরণ অতি 
পুজ্বাুপু্ঘরূপে কীর্তিত হইযাছে এবং তন্মধ্যে স্থানীয় ইতিহাসের বহু উপকরণ পুঞ্জীভূত 
হইয়া আছে। 


‘দশ বর্ষ] বাঙ্গল! সাহিত্যের কতিপয় এতিহাসিক কাব্য ১১ 


৩। গীজিনাম| বা সমসের গাজির গান 


লেখ মনোহর-রচিত এই গ্রাম্য গীতিকা অধুনা অপ্রসিদ্ধ নছে। যে জীবনকাহিনী ইহাতে 
বণিত হইয়াছে, বাঙলার ইতিহাসে তাহা অতুলনীয় । সমসের গাজি অতি নিঃস্ব প্রজার 
ঘর হইতে গ্রাম্য কবির ভাবায় “ভাটী বাজলার ছানি নবাব” হুইয়াছিলেন ) তাহার 
চমকপ্রদ ইতিহাস রবিন হুডের গল্পের মত চিত্তাকর্ষক ও আশ্চর্যজনক | কিন্তু এ যাবৎ 
তাহা যথোচিত সংগৃহীত ও আলোচিত হয় নাই। কৈলাসচন্ত্র সিংহ-রচিত রাজমাল। 
গ্রন্থে (পৃ. ১১৯-২৭ ) গাজিনামা অবলম্বন করিয়া যে বিবরণী প্রদত্ত হইয়াছে, ওঁ গ্রন্থের 
অঙ্কান্ অংশের স্তায় তাহা ভ্রান্তিপূর্ণ ও প্রমাদবহল। ১৩২০ সনে নোয়াখালীর সিরিস্তাদার 
মৌলবী লোতফল খবির সাহেব সেখ মনোহরের গান মুদ্রিত করিয়াছিলেন এবং ভদবলম্বনে 
ভক্টর দীনেশচল্র সেন Folk Literature of Bengal (1920) গ্রন্থে (পৃ.১৩৬-৫০ ) 
ও বৃছদঙ্গ গ্রন্থে (পৃ. ১০৩৮-৪২ ) নাতিদীর্ঘ বিবরণী দিয়াছেন । যথোচিত যত্ধ ও সাবধানতা 
অবলম্িত না হওয়ায় এই সকল লেখ! ত্রান্িপূর্ণ হইয়াছে। মুদ্রিত সংস্করণে মূল গ্রন্থের 
অনেক অংশ পরিত্যক্ত ও পরিবর্তিত হুইয়াছে। বিশেষতঃ গ্রস্থকারের বহুতর ভপিতার 
মধ্যে মাত্র একটা মুদ্রিত হওয়ায় (পৃ. ৮০ ) এবং গ্রাম্য কবির কুলপরিচয় সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত 
হওয়ায় গ্রন্থের কাঁলনির্ণয় ও প্রামাণিকত! বিষয়ে ল্রমপ্রমাদের অবকাশ স্থাষ্টি করিয়াছে। 
সৌভাগ্যবশতঃ কৈলাসচঙ্র সিংহের সংগৃহীত পুখির আছ্ান্ত খণ্ডিত অংশ (পৃ. ১৮-১৫৪ ) 
আমাদের হস্তগত হওয়ায় এই সকল ত্রমপ্রমাঁদ এখন সংশোধন করা সম্ভব। সমসের গাজি 
৯২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন (১৭৪৬-৫৮ শ্রী.) এবং শেষ € বৎসর (১৭৫ -৫৮) 
বিস্রোহীরূপে রাজ্যের অংশবিশেষ শাসন করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্বের বছ প্রামাণিক 
বিবরণ আমরা সংগ্রহ করিয়াছি--তাহা এ প্রবন্ধের বিষয় নছে। গ্রাম্য কবি সেখ মনোহরের 
কিঞ্চিৎ বিবরণ মাত্র এ স্থলে প্রকাশ করিতেছি। এক স্থলে (পৃ. ১৩১-৩৩) তিনি 
বিস্বৃতভাবে “নিজ করছি বিবরণ” অর্থাৎ উর্দ্বতন বংশাবলী লিখিয়া গিয়াছেন। তৎপাঠে . 
জানা যায়, তাহার উধ্বতন ষষ্ঠ পুরুষ “মাহান্ধদ নাছির” ভুনুয়ার তালুকদার ছিলেন। 


তাহার পৌল্র “সেক গাজি*'__ 
ছাড়িয়া! ভুলুয়! দ্বেস “দক্ষিণ সিকে” প্রবেস, 


স্থান কল্য “পাহুয়া” মকাম । 
এই দক্ষিণশিক পরগণাই সমগেরের জন্মস্থান ও লীলাভূমি। সেক গাঁজির কনিষ্ঠ পুন্ত 
প্লাদক যাহান্মদ”্ই কবির পিতামহ । কবির মাতামহকুল, 
“হুগলির বন্দয়” ছাড়ি, ঘক্ষিণপীকে কল্য বাড়ি, 
নিবাসি উত্তর পাহুয়াতে । (পৃ. ১৩২) 
কবির প্রমাতামহ “তাহির উকিল” সমসের গাঁজির গ্রতিনিধিরূপে 
মরুদাবাদেত রঙে, ভোমন দ্বেওান সঙ্গে, 
সওাবেরে বুজায়েস্ব দায় । (ও) 


১২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ১ম-থয় সংখ্য 


বহুতর ভণিতায় কবি তাহার তিন জন গুরুর বন্দন! করিয়াছেন :_ 
ছৈয়দ মেহেন্দি পির, ছৈয়দ হাচন বির, 
মহান্বদ্দ সরিফ পে । (পৃ. ১৫৪) 
এক স্থলে কবি লিখিয়াছেন, তিনি নিজ্র পিতামহের নিকট শুনিয়া গ্রন্থের উপকরণরাঞ্জি 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন :-_ 
কছে সেক মনুহরে পাঞ্চালি রচিয়া। 
পীতামোহমুখে বাক্য সকল শুনিয়।॥ (পৃ, ৮৩) 
সমসের গাঞ্জি নানা স্থানে যে সকল “কারক” (কর্মচারী ) নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে একজন সেক মচুহ্রও ছিল £__ 
সেক মন্ুহরে করে মেহারকুল কাম (পৃ. ১০৩) 
তিনি বর্তমান গ্রাম্য কবি নহেন-_স্ভাহাকে অভিন্ন ধরিয়া কেহ কেহ বিষম ভ্রমে পতিত 
হুইয়ান্েন। কবির প্রমাতামছ ও পিতামহের জ্যেষ্ঠ ল্রাতা নাছির মাহাহ্ম্র সমসের গাঁজির 
অস্ুগ্রহতার্জন ছিলেন। 'স্থতরাং তাহার গীতিকা অনুমান ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়া 
থাকিবে, তৎপূর্কে নহে। অর্থাৎ সমসেরের শোচনীয় মৃত্যুর প্রায় ৬০ বৎসর পরে ইহা 
রচিত হইয়াছিল । এই গ্রন্থ হইতে প্রতিহাসিক তথ্য সম্ভলন করা অতীব দুরূহ । পল্লীকবির 
জ্ঞানের পরিসর অতি ক্ষুদ্র ছিল । “জগৎ্চচ্দ্র” ও কৃষ্ণমাণিক্য ব্যতীত অন্ত কোন ঝিপুররাঁজের 
নাম তাহার জানা ছিল না। লমসেরের জন্মের বহু পূর্বে দক্ষিণশিক পরগণার এক দরিদ্র 
ব্যক্তি "ইমন সাহেদ!” দৈবক্ৰমে মাটি খুঁড়িতে গিয়া পর্বতক্রোড়ে "সোনার সেওরা পায় 
মোতি ভোরে ভোরে* এবং এই মুক্তাখচিত শেখর মহারাজা *জগৎচন্্র"কে উপহার দিয়! 
পরগণীর জমিদারী লাভ করে। বস্তুতঃ তৎকালীন ব্রিপুরা।ধপতি ছিলেন রত্বমাণিক্য 
(১৬৮৫-১৭১০ খ্ৰী.) কিম্বা তৎপূর্ববর্তী রাঁমমাপিক্য ( ১৬৭৩-৮৫ খ্রী.)। এুঁতিহাসিকের 
দৃষ্টিতে গ্রন্থটি এইরূপ ভ্রমপ্রনাদে পরিপূর্ণ, কিন্ত ইহাতে পারিবারিক এবং স্থানীয় যে সকল 
ঘটনার পুন্থাছুপুজ্ঘ বর্ণন| রহিয়াছে, তাহার মূল্য উপেক্ষণীয় নহে। পল্লীকবির রচনার 
নিদর্শনম্বর্ূপ সমসের-নির্মিত ‘মুতিথরে’র ( মুক্তাগারের ) বর্ণনার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল । 
| একাবলি ছন্দ 

এক তোলা ঘরসোভা । মুনীপণ মোনলোভা! ॥ 

জেহেন অমরাপুরি । সভ্ভানের মোনহারি ॥ 

দেখীতে নিয়াহন্দ৷ । জেন সত চক্র বান্দা ॥ 

ঝলকে তারকগণ । চারি পাসে অভরণ £ 

সেই সে ঘরের ঝর! ৷ পুতিত মুতির হরা ॥ 

জেহেন চামর দোলে । সুবর্ণ সুতির জলে | 

বিন্দু বিষ্ণু বারি মোহে । গ্রীষ্ম উম্ম নাহি রে 

আনন্দে পুলকে চিত | কামের সবাবে নিত ॥ 


৫৮শ বর্ষ ] বাজলা সাহিত্যের কতিপয় এতিহাসিক কাব্য ১৩ 


সুগন্ধি চামর তায় । নিতি ভংসে কামরায় ] 

স্থকেত্র সাগরে মন! । নিতি প্রতি করে থানা ! 

আনন্দ সানন্দ মন | জেন শ্রীবৃন্দাবন ॥ 
রাধিকার কোরে কাহ । জেন বৈসে জোগভাম্ ॥ (পৃ. ১০৭) 


সি 


৪। চম্পকবিজয় 


১৩৪০ সনে এই গ্রন্থের একটী আধুনিক প্রতিলিপি জ্িপুররাঁজ্ধধানী আগরতলাঁর 
রাজগ্রস্থাগারে রক্ষিত মৃল্যবান্‌গ্রস্থরাঁজির মধ্যে পাইয়া আমরা পাঠ করিয়া দেখিয়াছি । 
এই গ্রন্থের বিশুদ্ধ ্রতিহাসিক রচনা “রাজমালা? কিম্বা “কৃষ্ণমালী”কেও নিগ্রভ করিয়া দেয়। 
ব্রিপুরাধিপতি মহারাজ দ্বিতীয় রত্মাণিক্যের (১৬৮৫-১৭১০ শ্রী.) রাজত্বের প্রথম দশ 
বৎসরের ঘটনাবলী ইহাতে যথাযথ বিবৃত হইয়াছে_-কবিজনগ্ুলত অত্যুক্তি কিম্বা অতিরঞ্জন 
একান্তভাবে বজ্জিত হইয়াছে । গ্রন্থের গ্রতিপাপ্ত প্রধান ঘটনা হইল রাজা নরেজ্জমাণিক্যের 
বিদ্রোহ ও রত্বমাপিক্যের সাময়িক রাভ্যচ্যুতি (১৬৯৩-৯৪ খ্রী.)। যে সকল প্রধান 
সেনাপতি ও রাজপুরুষের সাহায্যে রত্রধাণিক্য রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন প্প্রীমির খা গাঁজি* এবং তাহার একজন পারিষদ “সেখ মহদ্দি” তাহাঁরই 
আদেশে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ছুইটী ভণিতা উদ্ধৃত হইল :_ 

হীন মহদ্ধিয়ে কহে মির! আদেশে । 
সমসের ভারত পুথি রচিন্ বিশেষে ॥ (পৃ. ১২) 
শরীয়ত মিরর্থা প্রতাপে ভাক্ষর। 
কহে হীন মহদ্দিয়ে তান আক্ঞাপর [ (পৃ. ৬১) 
এই শ্রস্থ রত্বমাণিক্যের রাঁজত্বকালেই রচিত হইয়াছিল । যথা, 
শররত্বমাণিক্য রাজা গুণে অনুপাম । 
তান পদতলে করি সহস্র প্রণাম ॥ (পৃ. ৬) 
সুতরাং ইহা একথানি অপুর্ব সমসাময়িক এতিহাসিক কাব্য । যে কারণে এই গ্রন্থের নাম 
“চম্পকবিজ্জয়” রাখা হইয়াছে, তাহার রহন্ত উদ্ঘাটন করা আবশ্যক | এই প্রস্থামুলারে মাত্র 
€ বৎসর বয়সে শিশু রতবদেবকে সিংহাসনে বাইয়া তাহার মাতুল বলিভীমনারায়ণ “যুবরাজ” 
হইলেন। রত্বদেবের বয়স্ক (বৈমান্রেয় ) ভ্রাতা অময়সিংহ, শত্রুসিংহনারায়ণ প্রভৃতিকে 
বলিভীম পূর্বেই হত্যা করিয়াছিলেন। অত্যাচারী বলিভীমের অধিকারকালে রাজবংশীয়গণ 
পলায়নপূর্ববক আত্মরক্ষা করিয়াছিল । তন্মধ্যে প্রধান ছিলেন রত্দেবের পিতৃব্য অগন্নাথ- 
পুত্র *চম্পকরায়”__-সে কালে চম্পকরায় আছিল লুকাই। (পৃ. ২০) 

গ্রন্থের প্রথম ভাগে বলিভীমের পতন পর্য্যন্ত বৃত্তান্ত বণিত হুইয়াছে__“ইতি চন্পকবিজয়ে 

বলিভীমনারায়ণ বন্দি ঃ* (পৃ. ৬৩)। ঢাকা হইতে 


১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম-ঘয় সংখ্যা 


শান্তা খ| নবাব ষদি তৈপির হইল । 

খান বাহাহুক্স তবে বাঙ্গালাতে আইল ॥ 

সর্বদেশের জমিদার আসিয়া মিলিল। 

্রিপুরনৃপতি তবে গরহাজির হৈল (পৃ. ২৩) 
প্ঞ্চশত অশ্ববাঁর সংহতি করিয়া’ লালা কৈশবদাস নামক সেনাপতি ব্রিপুরা আক্রমণ করে 
এবং বলিভীমের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ হইয়া অবশেষে “সংরাইসের গড়” হইতে তিনি ধৃত হন 
"মত্ত গজে ধরি যেন সিংহ লইয়া যায়” (পৃ. ৫৯ )। 

বলিভীম চলি গেল সাহা বিজমান | 

অপরাধি জানিয়া হৈল মুসলমান ॥ ( পৃ. ৬২) 
দ্বিতীয় ভাগে রত্বযাণিক্যের রাজাজষ্ট হওয়ার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইযাছে। বলিভীমের 
নিষ্কাসনের পর, "জগন্নাথের বংশ সব হইল প্রধান” (পৃ. ৬৪)। কৃর্ধ্যগ্রতাপনারায়ণ উজির 
হইল এবং “দেওয়ান মুনসী হইল চাম্পা রায় ঠাকুর” (পৃ. ৬৭ )। এই সময়েই, 
মিরখারে আনি তবে উকিল করিল । 

মোগল বুঝ|ইতে তবে তানে নিয়োজিল ॥ 
রত্বমাণিক্যের পিতৃব্যপুত্র প্ৰারিকা ঠাকুর" রামমাপিক্যের রাজত্বকালেই কিছু দিনের অদ্ঠ 
বিদ্রোহী হইয়! পনরেজ্্রমাণিক্য* নামে রাজা হইয়া বসিয়াছিলেন। তিনি এইবার নানারূপ 
চক্রান্ত করিয়া “রাজা দলসিংহ" নামক রাজপুরুষের সাহায্য লাভ করিয়া পুনঃ রাজা হওয়ার 
চেষ্টায় রহিলেন। ইতিমধ্যে, “খান বিরাহিম হৈল বঙ্গ অধিপতি” (পৃ. ৮৬) এবং নরেঞ্জদেব 
উজীর ও নেব উজীরকে গোপনে হত্যা করাইয়! দলসিংহের রাজপুত সৈষ্য সহ মেহেরকুলের 
পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া রাঁজধানী উদরপুব অধিকার করেন এবং দ্বিতীয় বার রাজা হুইয়া 
বসেন। রত্বমাণিক্য, চম্পক রায় প্রভৃতি দ্বারা পরিরক্ষিত হইয়া অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। 

তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগে রাজ্যোদ্ধারের চেষ্ট! এবং চম্পক রায়ের পরিক্রমকাহিনী সবিস্তারে 
বণিত হইয়াছে । রত্বখাণিক্যের প্রধান সেনাপতি ইদিল খঁ প্রভৃতি, ঢাকায় মীর খাঁ ও কুমার 
ভুর্জয়সিংহনারায়ণের (যিনি পরে ধর্মমাণিক্য নামে রাজা হইয়াছিলেন) সহিত মিলিত 
হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে চদ্পকরায় ও অনস্তরাম ছুই জনে চাটিগ্রামে 
সেখ সাহাদি নামক এক ফকিরের আশ্রয়ে দীনভাবে কালযাঁপন করিয়া, ভুলুয়া হইয়া ঢাকায় 
আপিলেন। সেখানে সকলের সমবেত চেষ্টায় এবং “হীরানন্দসুত শ্রীধুত মাঁণিক্যসাহাষ্র 
(অর্থাৎ ভ্রগৎশেঠ মাপিকচীদের ) অর্থসাহায্যে (পৃ. ১৭৭-৮) যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ 
হয়। নরেন্দ্রমাণিক্যের আত্মরক্ষার্থ বিপুল. আয়োজনের বর্ণনামধ্যে গ্রন্থথানির আবিষ্কৃত 
প্রতিল্সিপি হঠাৎ শেষ হুইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে গ্রহারস্তে বিষয়স্থচি হইতে অবশিষ্ট অংশের 
মূল সুত্র গ্রাণ্ত হওয়া যায়। রদ্রমাণিক্য পুনঃ রাজ্যপ্রাপ্ত হইলে 
| মহাসত্ব চল্পক রায় হুইল যুবরাজ । 
অনস্তরাম উন্ধির হইল পাইল রাজ্কাজ | (পৃ. ১৭) 


৮্শ বর্ষ ] . বাঙগল! সাহিত্যের কতিপয় এঁতিহাসিক কাব্য ১৫ 


[স্বরচনাকালে চম্পকরারই রাজ্যের প্রধান রাঁজপুরুষ ছিলেন; তাহার এবং কবির 
পৃষ্ঠপোষক ট 

যশবস্ত রসকীর্তি সাহা মির খান । 

চম্পক রায়ের প্রিয় প্রাণের সমান ॥ (পৃ. ৩৪) 


স্টতয়েরই প্রচুর প্রশংসা গ্রন্থের নানা স্থানে পাওয়া যায়। 


তজবিজ দিয়াছে প্রভু চম্পক রায় পরে ॥ 

জগন্লাথসুত যদি যুবরাজ না হৈত ॥ 

রাজার রাজ্যের পরে অনর্থ পড়িত ॥ (পৃ. ৯) 
সুতরাং কৰি তাহার নামাহুসারেই কাব্যের নাম রাখিয়াছেন ০চম্পকবিজয়” | চতুর্থ ভাগের 
শেষ যথ!--- 

চম্পকবিজয় কথ! মধুরসবাণ । 

সেক মহদ্দিয়ে কহে যুদ্ধের কাহিনী ॥ 

এ হেন অপূর্বব কথা শুনে যেই জনে । 

বুদ্ধি সাহস তার বাড়ে সেই ক্ষণে ॥ 


মূল পুথির শেষে ছিল-_- “পুস্তক শ্রীরামজয় ঠাকুর স্বাক্ষর শ্রারামনারায়ণ দেব***সন ১২০৬ 
তারিথ ১৮ই বৈশাখ ।” ( এখানে উল্লেখযোগ্য, পরিষদের রাজমালা পুথির লেখকও এই 
“রামনারায়ণ দেব*-৪৯।২ ও ৫৫1২ পত্র দ্রষ্টব্য )। 

এই গ্রন্থে সম্রাট আওরজজেবের রাজত্বের শেষ ভাগে বঙ্গের তৎকালীন রাজ্রধানী ঢাকা 
নগরীর কথা প্রসঙ্গক্রমে বহু স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে এবং রাজনীতির তাৎকালিক একটা 
অবিকল চিত্র ইহাতে অঙ্কিত পাওয়া যায়। নরেন্দ্রমাণিক্যের বিদ্রোহের প্রকৃত বিবরণ ও 
কালনির্ণর (ইব্রাহিম খাঁর অধিকার ১৬৯০-৯৭ খ্ৰী, মধ্যে) এই প্রামাণিক গ্রন্থে আবিষ্কৃত 
হওয়ায় বহু ল্রান্ত মত সংশোধিত হয় এবং নরেন্দ্রমাণিক্যের অভিষেকমুদ্রার দ্বারা তাহা 
সম্পুর্ণ সমধিত হয়। চট্টগ্রামে চাকমা রাজবাড়ীতে একটি জুবর্ণ-মুদ্রা আমরা পরীক্ষা 
করিয়াছিলাম--এক দিকে লেখা “হরিহরপ/দ পল্পমধুপ / শ্রত্রীধুত নরে/ন্্রমাপিক্যদেব* এবং 
অপর দিকে “শক ১৬১৫৮ ( = ১৬৯৩ স্বী,)। চম্পকবিজয়ে ত্রিপুরার বহুতর ছশ ও 
গড়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ত্রিপুর! আক্রমণের দুইটি পথই প্রাচীন কাল হইতে পরিচিত ছিল_ 
মেহেরকুলের পথ ও কৈলাগড়ের পথ। এ গ্রন্থে দক্ষিণ দিকে চৌদগ্রামের পথ নুতন দৃষ্ 
হয়-_এই পথ ধরিয়াই মির খা] ব্যুহত্বার ভেদ করিয়া উদয়পুর নিয়াছিল (পৃ. ১৩)। 

রত্বমাণিক্যের অভিষেকমুদ্রার শকাঙ্ক ১৬০৭ এবং ওঁ শকাব্দেই তিনি তাঁভ্রশাসনদ্বারা 
ভূমিদান করিয়াছিলেন_-এই তাত্রপক্টর আমরা পরীক্ষা করিয়াছি । তৎকালে ঢাকায় 
সার়েস্তা খাঁর অধিকার ছিল। বলিভীমের পতন হর বাহাদুর খাঁর সময়ে (১৬৮৮-৯০ খ্রীঃ )= 
এ স্থলে দুর্ধীমপির রাজমালা (পৃ. ২৯৩) সংশোধনীয় | নরেন্ত্রমাশিক্যের রাজত্ব ২ বৎসরের 
বেশী স্থায়ী হয় নাই__-১৬৯৫ খ্রীঃ রত্ুযাঁণিক্যই রাঁজা ছিলেন প্রমাণ আছে। সুতরাং 
বজিভীমের পতন ১৬৮৯ খ্রীঃ হইতে অন্ততঃ ১৭০৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত দীর্ঘ ১৫ বৎসর চম্পক রায়ই 
ব্রিপুরারাজ্যের প্রকৃত শাসনকর্ত। ছিলেন। 


১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম-২য় সংখ্যা 


চম্পক রায়ের শোচনীয় পতনের কথা ছূর্নামণির রাঁজমাঁলায় (পৃ. ২৯৬) নাই 
আমরা প্রাচীন রাজমালা হইতে তাহা লিখিতেছি। তিনি বুদ্ধি হইয়া স্বয়ং রাজা হইতে 
চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সৈচ্চসকল রত্রমাণিক্যের পক্ষে থাকায় তিনি নিহত হন £__ 


বিধাতা বিপক্ষ হৈলে বোদ্ধি হএ নাষ। 

রাজা হইতে মনে তার হুইল প্রর্ডাষ ॥ 

রাজসভ সব জত রাজাদ্বিগে হইল । 

ইসব দেখিয়া তবে চিস্তাজুত্ত হইল ! 

জত সব পরিবার রাখীয়! দেসেতে । 

প্রাণভয় পলাইয়| গেলেক বমেতে ॥ 

রাজসতে বন হতে ধরিরা আনিল । 

অপরাধি জানি তারে সংহার করিল £ (৬১1২ পত্রে ) 
চম্পক রায় প্রকৃতই যে রাজা হইতে চাহিয়াছিলেন অথবা কিয়ৎকাল রাজা হইয়াছিলেন, 
তাহার বিশ্বয়কর একটি প্রমাণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। চম্পকবিজয়ের প্রারস্তে 


লিখিত আছে £-- 
লক্ষ হোম পুজ! যে করিল মহামতি । 
আপনে পিয়া ব্রহ্মা দিলেক আহুতি ॥ 
তুষ্ট হৈয়া বর তবে দ্বিল ভন্মময় ! 
সর্বাত্রে কল্যাণ হৈব রিপু হোক ক্ষয় ॥ (পৃ. ১১) 
এতড্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়, চম্পক রায় অস্ত্রমতে লক্ষ হোম সম্পাদন করিয়াছিলেন। এবং 
অস্থমান করা যায়, ইহা রাজ্যলাত প্রত্যাশার ফলেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 
সংস্কৃত বিস্তান্ুন্দর কাব্যের কালীপক্ষীয় টীকার একটি পুথি আমরা সংগ্রহ করিয়াছি । 
রচয়িতার পরিচয়াদি শেষ পত্র (১০৩) হইতে উদ্ধৃত হইল । 
আস্তে প্রীগুগ্তপলী সুরবরসরিৎতীরদেশে সুধঙ্কা 
তত্র শগোমুখাখ্যে! নিবসতি সততং দণ্ডিনামগ্রগণ্যঃ । 
তচ্ছা্জন্চদ্রচুড়-স্্িপুরনরপতিং শ্রীযুতং চম্পকাখ্যং 
দৈবাৎ তফৈত্য চীকাস্তদনুমতিবশাংৎ ব্যারচৎ ভ্রহ্ষচারী ॥ 
মহাভুপকল্যাণদেবস্ত পৌত্রং, সুতং সজ্জগন্নাথবীরস্ত ধীরং | 
গুরোর্বাসরে মাসি মাঘে চ ধন্তে, শকে স্চযুগ্রারি-রাভ্রীশগণ্যে  (কুলকৎ ) 
তৎপর তিনটি প্রশত্তি-শ্লোকে গ্রস্থপযাণ্রির পর পুল্পিকা যথা, 
ইতিশ্্রীযুতমহা রাজাধিরাজচম্পকমহীনাথ-নিদেশিত-চ্- 
ব্রজ্মচারিবিরচিত1 কালীপক্ষীয়| বিস্ভানুন্দরকাব্যদীক! সংপুর্ণা ॥০॥ 
- শকান্বাঃ ১৬২৭ ৷ শ্রী স দ্বাসশৰ্ম্মণঃ স্বাক্ষরং পুত্তকঞ্চ ও হরি: ॥ 


এই লেখা হইতে সন্দেহ থাকে না যে, চম্পক রায় ঘোরতর শাক্ত ছিলেন এবং ১৬২৭ 
শকাব্দের মাঘ মালে (১৭.৬ খ্রীঃ) প্মহাঁরাঁজাধিরাজ” উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। 
&ঁ সনেই তাহার নিধন ঘটিয়াছিল ধরা যায় এবং চম্পকবিজয়ের রচনাকাল অব্যবহিত রঃ 
১৭*৫ আষ্টাবে নার করা যায়৷ 


গ্রন্থরসিক রাঁজনীরায়ণ 
শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 


পুথির শেষ কথা! প্রবন্ধে (সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিকা, ৫৭শ ভাগ, পৃ. ৫২-৫৮) 
বলিয়াছিলাম--'লেখক বা মালিক হিসাবে পুথির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম 
পাওয়া যায়।-*‘বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন পুথির সন্ধান করিয়া যেমন একজন গ্রস্থকারের 
পুর্ণ পরিচয় সংকলিত হয়, সেইরূপ ভাবে এক এক জন সংগ্রহ্কর্তার সংগ্রহেরও বিস্তৃত 
বিবরণ সংকলিত হইতে পারে এবং অনেক অজ্ঞাত পুথিশালার সন্ধান মিলিতে পারে ।” 
শম্প্রতি এইরূপ একজন বিশিষ্ট পুথির মালিক ও তাহার কয়েকখানি পুখির সম্বন্ধে কিছু 
বলিতেছি। তাহার পূর্ণ পরিচয় ও তাঁহার পুধিশালার সন্ধানে ইহ! অণুযাণ্ত সহায়তা 
করিলে সুখী হইব। 

বছর কুডি পূর্বে বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর-শাথার বাধিক অধিবেশন 
উপলক্ষ্যে মেদিনীপুরে যাইয়া, শাখা কতৃক সংগৃহীত পুথিগুলি নাড়াচাড়া. করিতে করিতে 
রাজনারায়ণ নামক স্থানীয় এক ভূত্বামীর চারিখানি পুথির প্রতি দৃষ্টি আৰু হয়। মুল- 
পরিষদের প্রধান কর্মচারী সম্ভঃ পরলোকগত নুহ? রামকমল সিংহ মহাশয়ের 
সহযোগিতায় পুথিগুলির শেষাংশ টুকিয়া লই। পুধিগুলি সবই সংস্কৃত পুরাণশান্ত্রের। 
প্রতি পুথির শেষের দিকে লেখক নিজের নাম উল্লেখ করিয়াছেন- পরিচয় বিশেষ কিছু 
দেন নাই। এইটুকু মাত্র জানা যায় যে, ভিনি পুথির স্বত্বাধিকারী রাজনারায়ণের সভাসঘ্‌ 
এবং একজন কবি ছিলেন--তীহার নাম ছিল রঘুনাঁথ দেবশর্মা। তবে তাহার কবিত্বের 
যা পাণ্ডিত্যের কোন নিদর্শন পুথির মধ্যে নাই । পুথি কয়খানির নকলের তারিখ ১৬৯৮, 
১৬৯৯ ও ১৭০৫ শকাব্দ অর্থাৎ খ্ৰীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদের গোড়ার দিক। 
্রস্থাধিকারীকে বিবিধ বিশেষণে বিশেধিত করা হইয়াছে । যথা, মহারাজাধিরাজ, প্রবল- 
প্রতাপান্বিত রাজাধিরাজ্, দোর্দগুপ্রবলপ্রতাপপরম, রাছনীতিবিদ্‌, শিবহুর্গাপরায়ণ, 
মহাদেবপ্রির। সভাসদের ব্যবন্ধত বিশেষণের মধ্যে কতটুকু বাস্তব, কতটুকু অতিরঞ্জন, 
নির্ণয় করা অসম্ভব ৷ তবে রাজনারায়ণ যে একজন শক্তিশালী জমিদার ছিলেন, সে সম্বন্ধে 
সন্দেহ নাই ।* হয় ত তাহার শান্ত্রান্ছরাগ ছিল এবং পুথি নকল করাইয়! সংগ্রহ করার দিকেও 
একটা ঝৌঁক ছিল। তবে তাহা কেবল কয়েকখানি পুরাপণ্রস্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল 
কি না, বলিবার উপায় নাই। 


-_ *-ইনি ও মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাথিজোড়ার 'রামতুল্য রাজা” রাজনারায়ণ অতিয ব্যক্তি হইতে পারেন। 
রাজা রাভ্রনারায়ণের সভাসদ্‌ নিত্যানন্দ স্বরচিত পীতলামঙ্গল কাব্যে পৃষ্ঠগৌষকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন 
( ্ভাগ্ুতৌধ তটা চাঁধ্য, বাংল! মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস--দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৬৬৭ )। 


৩ 


১৮ সাহিত্য-পরিষ্ৎ-পত্রিক। [ ১ম-ঘ্য় সংখ্য 


পুথিগুলিতে লেখক, লেখনকাল ও গ্রস্থাধিকাঁরী সম্বন্ধে যাহ! বলা হইয়াছে, এইবা: 
অবিকল তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 
১। ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ--বহ্মথগ--৩০ অধ্যায় । 
যন্তার্থে লিখিতং চেদং পুরাণং শিবন্ুন্দরি 
তশ্ত দেহগ্ত গেহম্ত নিত্যং ভবতু মঙ্গলম্‌ ॥ 
দোর্দগপ্রবলপ্রতাপপরমন্্রীরাজনারায়ণট্তৈব 
শ্রীলমহাশয়ন্ত মহতো গ্রস্থোইতিভব্যপ্রদূঃ | 
ব্যালেখি রঘুনাথনামকবিনা ভো ব্রহ্মথণ্ডো যুদা 
বিপ্রেণ প্রথমে দিনেইপি দশমাসন্ত প্রযত্বাদ্ত্রতম্‌ ॥ 
নাগাক্বর্ত,শশাঙ্কেযুশীকে মাসি তপাখ্যকে 
দ্বিতীয়ায়াং শনৌ শুর শবণায়াং সমাপনম্‌। . 
অশ্কৃষোগে দিবা যুগ্মপ্রহরাভ্যস্তরেধুনা 
মেদিন্যাঞ্চ স্থিতিং কৃত্বা লিখনস্ক স্বশোভনম্‌ ॥ 
২। প্রক্কতিখণ্-৮৩ অধ্যায়। 
শ্রীমচ্ছিবহূর্ণীপরায়ণপ্রবলপ্রতাপাধিতরাজাধিরাজস্রীরাজনারায়ণমহাশয়গ্ত পুস্তকমিদম্‌। 
তৎসভাসদাস্থেন শ্রারঘুনাথদেবশর্খ্পা লিপিরয়ম্‌। 
শাকে নাগাস্ববট্চন্দ্রে মধুমাসেংসিতে গুরো 
১. শিবহুর্ধাপ্রমাদেন লিখনস্ত সমাঁপনম্। 
যন্তার্থে লিখিতং দুর্গে পুরাণং স্বন্দরং শুভং 
তন্তাপত্যন্ত গেহম্ত নিত্যং ভবতু মজলম্‌ ॥ 
৩। গণেশখণ্ড--৪৭ অধ্যায় 
মছারাজাধিরাজন্ত মহাদেবপ্রিয়ন্ত চ 
মহারাজন্ত শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণন্ত চ। 
বিদ্নি্নকরঃ খণ্ডো গণেশন্ত প্রযন্ধতঃ 
ব্যলেখি রঘুনাথেন দ্বিজেন চপলং মুদ্রা ॥ 
শকাব্দা ১৬৯৯ ৷ ২1১৪ ॥ 
৪। বৃহর্বারদীয় পুরাণ 
রাজনীতিবিদঃ শ্রীল রাজনারায়ণস্ত চ। 
পুরাণং নারদীয়াখ্যং লিখিতং রঘুশর্ম্মপা ॥ 
_শকাবা ১৭০৫ তাং ১৪ আশ্বিনন্ত | 


একখানি মনুষ্যবিক্রয়পত্র 
গ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 


পুরাণ বাংলায় বিচিত্র ধরণের যে সব দলিলপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে 
কিঞ্চিদধিক এক শত বৎসর হইতে সোয়া ছুই শত বৎসর পূর্বের মমুঘাবিক্রয়পত্রগ্।ল 
বিশেষ উদ্লেখযোগ্য+। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় 
প্রকাশিত ও কিছু কিছু আলোচিত হইয়াছে । ভবে সামগ্রিক তাবে ইহাদের সম্বন্ধে তেমন 
কোন আলোচনা এখন পর্যন্ত হয় নাই। অথচ ইহাদের মধ্যে সামাজিক ইতিহাসের অনেক 
মূল্যবান ও কৌতুককর উপাদান বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এইগুলি হইতে আমরা জানিতে 
পারি-_মাহুয ধাপের দায়ে বা ছুভিক্ষের চাপে অল্নাভারে নিজেকে একক বা সপরিবারে, 
নিজ পুত্র কন্তা দাস দাসীকে অপ্রত্যাশিত স্বল্প মূল্যে চিরদিনের অন্ত বা দীর্ঘ মেয়াদে 
বিক্রয় করিয়াছে-_ক্রেতার দাস-পুত্রের সহিত বিবাহের উদ্দোশ্তে কেহ কেহ নিজের 
দাস-কন্তা বিক্রয় করিয়াছে। ভ্রব্যবিনিময়ে বিক্রীতের মুক্তির সর্ঠের উল্লেখ কোন কোন 
দলিলে পাওয়া যায়। আলোচনার সুবিধার অন্ত আমার জ্ঞাত প্রকাশিত দলিলগুলির 
একটি কালাস্থক্রমিক বিবরণযুক্ত তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

ক্রমিক তারিখ বিষয়বিবরণ বিক্রয়নূল্য প্রকাশ-্থান 

সংখ্যা বেজাব্দ) Uo 


১। ১১২৫ এগার বৎসরের কন্াৎ শিবরতন মিল্রক্ৃত 1509৪ 
- বিক্রয় ৩৯. of 7191] Bengali 
টে Prose, পৃঃ ৮৬ 
২। ১১৩৩  আত্মবিক্রয় (স্বামী, স্ত্রী যোগেজনাথ গুগুকত 
ও এক পুত্র) ২১২ বিক্রমপুরের ইতিহাস, 
(১ম সং), পৃঃ ৩২৮ 


১। এই প্রসঙ্গে ছুইথানি অয়পত্র ( সাহিত্য-পহ্থিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৬, পৃ. ২৪৭-৩০১ ; ১৩০৮, পৃ, ৮-১০ ) 
একথানি শীলগ্রীম বন্ধকের দলিল ( সাহিত্য-পর্িযং-পত্রিকা, ১৩৪*, পৃ. ৪*) ও একখানি পিরত্তর পত্েরও 
( ভারতবর্ষ, পৌষ ১৬৩৪, পৃ. ২০ ) উল্লেখ কয়া যাইতে পারে। 

উনবিংশ শতাৰ্দীয় প্রথমা পর্যন্ত আসামে দান ক্রয়-বিরয়প্রথা বহুল প্রচলিত ছিল। উচ্চ জাতির বয়স্ক 
পুরুষের মুল্য কুড়ি টাকা হইতে নিম্নশ্রেণীয় বালিকার মূল্য তিন টাকা পর্যন্ত ছিল [ খেট--2 History of 
£5882005 পৃ. ২৩৯ ), অথচ রূপকথা পাঠে জান! যায়, রাজকুমারী লক্ষ টাক দিয়! কাঁঞ্চনমালাকে ক্রয় করিয়াছিলেন 
( Eastern Bengal 8211809002০ পৃ. ১০১ 

২। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বিভিন্ন দলিলে বিভিন্ন ধরণের সুত্র ও তাহার আঁদানপ্রদানগদ্ধতি উলিখিত 
হুইয়াছে-_পুরওজন (৫, ৭, ১০), সাদ্দ রাজী তঙ্কা (৪ ), সিন্ধা (১২, ১৩, ১৪ ), বেয়াজি বা বেওয়াজি (১, ১*)। 
কোন কোন দলিলে আবার বিশেষ কোন ধর্ষণের উল্লেখ নাই। 

৩। মেয়াদ ৭* বৎসর । দশ মণ তামা দিলে পূর্বে খালাস পাঁইবার সর্ত উল্লিখিত হুইয়াছে। 


২* সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ১ম সংখ্য 


ক্রমিক তারিখ বিষয়বিবরণ বিক্রয়যুল্য প্রকাশ-স্থান 
সংখ্যা (বলাব্ব) 
৩। ১১৩৪ আত্মবিক্রয় (স্বামী, স্ৰী, মিত্র--0509৪-**পৃঃ ৮৮ 
পুত্র কন্তা চাঁরিটি ) ৯১৭ 
৪1 ১১৪২ আট বৎসরের পুস্প প্রবর্তক (১৩২৮, ফান্তুন 
" বিক্ৰয় ৭২. পৃঃ ৮৯-৯৭)1 
€ | ১১৬১  আত্মবিক্রয় (পাঁচ জনের 
পরিবার ) ২১৯ মিন্র--05098***পৃঃ ৮৮ 
৬1 ১১৭৭ আত্মবিক্রয় প্র, পৃঃ ৮৯ 
৭ ১১৯১ আত্মবিক্রয় ( দুই জন যোগেন্দ গুপ্ত বিক্রম- 
দ্রীলোক ও দুইটি শিশু) ২৫২ পুরের ইতিহাস, পৃঃ ৩২৮ 
৮। ১১৯৫ কন্তা সহ মাতার সাহিত্য (১৩২০, ভাল, 
| আত্মবিক্রয়* এক, পৃঃ ৪৩৫-৪১ ) 
৯। ৭১১৯৫ ৫) ছুতিক্ষজন্ত নিজ প্রবাসী (১৩২৯, জ্যেষ্ঠ 
ক্রীতদাসকে বিক্রয় ১২২. পৃঃ ১৮৭-৯০ ) 
১:। ১১*৭ ছয় বৎসরের কন্তা বিক্রয় ৩৯ মিশ্র-_57998. পৃঃ ৮৭ 
১১। ১২১২ বিবাহোদ্দেহ্ে দাসকন্তা মিত--05706৪**পৃঃ ১০১ 
বিক্রয় ৩৯. 
১২। ১২২৬ বার বৎসরের দাসীকন্তা তারতবর্য (১৩৩৭, বৈশাখ, 
বিক্রয় ৪৫২ পৃঃ ৮৪২) 
১৩। ১২৪২ পঁচিশ বৎসরের পুরুষের 
আত্মবিক্রয় ৯৬৯ মিভ-_[15298***পৃত ১১১ 
১৪ | ১২৪৩ বিবাহোদ্বেস্ে 
দাসীকন্তা বিক্রয়... ১৬৯+১%০ ঞ্র পৃঃ ১১২ 


কিছু দিল পূর্বে আমি একখানি সংস্কত পুথির মধ্যে পুধির পত্রাকারে পত্রের অধর্শংশে 
লিখিত একখানি মম্ুঘ্যবিক্রয়পঞ্জ পাইয়্াছি* । ইহাতে ১১৭৭ বঙ্গাব্দে খণ পরিশোধার্থ 
পঞ্চত্রিংশ বর্ষবয়স্কা বিলী দাসীর পনর টাকায় আত্মবিক্রয়ের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
দলিলের নকল প্রকাশ করিতেছি := 


৪) মেয়াদ +* বংসর। সোয়া মণ হলুদের সিধ| দিয়া মুক্ত হইতে পারিবে । 
- € | মুল দ্লিলথানি বতমানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেক্ন চিত্রশালায্ রক্ষিত আছে। 

৬। পুথিয় মধ্যে নান! প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রাখিয়া! দেওয়া হইত | বর্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একথানি 
পুধির মধ্যে প্রাপ্ত শালগ্রাম বন্ধকের দলিল ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে ( পরিষৎ-পজিকা-১৩৪৯, পৃ. ৪*)। 
আলোচ্য দলিলধানি বানে পরিষদের চিত্রশালার আছে । 


0০৩ 
৫৮শ বর্ষ ] একখানি মনুষ্যবিক্রয়পত্র ২১ 


ইয়াদি আত্মবিক্রয়পত্রমিদং শ্রীনীলকণ্ঠ সার্বভৌম মহাশয়েষু [|] শ্রীবিনী 
দাসী ধনিরাম দেএর স্ত্রী যোগিরাম মাধ্বির কন্যা রয়স ৩৫ পাঁচ তিস বৎসর 
কম্তা লিখনং আগে [|] আমার শ্রীজয়নারায়ণের মারফত কর্জ্জ মাহাজনের 
১৫ পণর রূপাইয়া ছিল [|] এ বিধায় খণীন্ুু উপহতি এ' নগদ মূল্য পাঁচ 
মিল দশমাসী পুরোন” ১৫ পণর রূপাইয় পাইয়া আপন স্বেচ্ছায় মহাশয়ের 
স্থানে আত্মবিক্রয় হইয়া শ্রীজয়নারায়ণের মারফৎ আদায় মাহাজনের হইলাম [1] 
লওয়াঁজীমা খোরাক পোষাক দিয়া দানবিক্রেয়াধিকারী হইয়া পুত্র পৌত্রাদি 
ক্রমে দাসীকর্ম করাইতে রহ [|] ইতি সন ১১৭৭ সাৎসস্বৈর বাংগলা সন* 


৫৬৮ পাঁচ সয় আটযৈট তে ৭ সাতৈ জ্যৈষ্ঠ ঃ 
ডান দিকের উধ্ব কোপে . 
2848 ২৮৬ 
ডান পাশে 
1০ ৮1৮19 
উল্টা পিঠে 
ইশাদি 
শ্রীরাম রায় শ্রীলক্ষ্ীকাস্ত শ্রীহরিহর 
শর্মা শৰ্ম্মা সী চন্দ্রদ্বীপ £ শশ্মী ঘটক £ . 
শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ 
শৰ্ম্মা সা কান্তিকপুর 
শ্রীজয়নারায়ণ 
দেব সী টংগিবাড়ী 


৭। অন্ন রিণ উপহৃতিদ্রেমে-_পূর্যের তালিকার ৩ ও ৫ সংখ্যক দলিল । অন্য ও রিণ উপহৃতি--তাঁলিকার 
২ সংখ্যক দলিল। অর্নরিণ উপহ্ৃতিক্রম--ভালিকার ১২ সংখ্যক দলিলের যুল । 

৮। পুক্নওজন দহমামি-_পুর্বের তালিকার ৫, ৭ ও » সংখ্যক দলিল। পুরওজন সহ দাসী-_তালিকার - 
১* সংখ্যক দলিল। পুরোওজন দহ নাসী--তালিকাঁর ৮ সংখ্যক দ্লিল। 

৯। পরগশাতি সন--পূর্বের তালিকার ২ সংখ্যক দলিল। এই সম সম্বৰে আলোচনা_আনন্দলাল রায়, 
‘ভারতবর্ষ, কাতিক ১৩২১, পৃ ৭৭৯-৮১ | 


বাংল! সাময়িক-পত্র 


১২৯১-১২৯৪ লাল ( এপ্রিল ১৮৮৪-__এপ্রিল ১৮৮৮) 
জ্ীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


১২৭৫ হুইতে ১২৯০ সালের মধ্যে যে-সকল বাংলা পত্র-পত্রিকা অন্মলাভ করিয়াছিল, 
€৪শ €৭শ বর্ষের পরিষৎ-পত্রিকায় সেগুলি সমন্ধে আলোচনা করিষাছি।* এক্ষণে 
পরবর্তী দশ বৎসরে (১২৯১-১৩০০) যে-সকল বাংলা সাময়িক-পত্রের আবির্ভাব ঘটে, 
সংক্ষেপে সেগুলির পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। উপযুক্ত উপকরণের অভাবে এই বিবরণে 
হয়ত অসম্পূর্ভা লক্ষিত হইবে, তবুও বছ কষ্টে যেটুকু সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাহা 
প্রকাশ করিয়া দেওয়া ভাল। 


বৌদ্ধ বন্ধু (মাসিক )। বৈশাখ ১২৯১ ( এপ্ৰিল ১৮৮৪ )। 

সম্পাদক ও ্বত্বাধিকারী--কালীকিস্কর মু্দুদ্দী। পরমায়ু-এক বৎসর । ধর্ম, শিক্ষা 
ও সমাজের উন্নতি সাধনই হঁহার উদেশ্য ছিল। 

“১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্বদেশহিতৈষী কর্শবীর স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের চেষ্টায় ইছা 
পুনঃপ্রচারিত হয়। তাঁহার আদেশে কালীকিঙ্কর বাবু সে সময়েও উহার সম্পা্কত্ব গ্রহণ 
কয়েন এবং তিনি নিজে উহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। উক্ত বৎসর নবেম্বর মাসে কোনও 
সরকারী কার্ধ্যে নিযুক্ত হইয়া কালীকিস্কর বাবু পদত্যাগ করিলে ৬/কুষ্ণ বাবু নিজেই ইহার 
সম্পাঁদনভার গ্রহণ করেন। তাহার সম্পাদকত্বে বৎসরাবধি ‘বৌদ্ধ বন্ধু, প্রকাশিত হইলে 
পর আবার তাছার প্রচার বন্ধ হইয়া যায় ।***১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে চট্টগ্রাম 
বৌদ্ধ সমিতির সম্পাদক ডাক্তার ৬ভগীরথ বড়ুয়ার উদ্ভোগে আর এক বার “বৌদ্ধ বন্ধু 
সাধারণের নিকট প্রকাশিত হুইয়াছিল। কিঞ্চিদিধিক এক বৎসর কাল প্রকাশিত হওয়ার 
পর কার্ধ্যকারকের অভাবে সে বারেও ইহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়।” 


* ১২৯০ সালের বিবয়ণে আমরা তিন্থানি পত্রিকার নামোলেখ করিতে ভুলিয়াছি ; উহ! £- 

সুনীতি (পাক্ষিক )। ১ কার্তিক ১৮*৫ শক। 

প্রকৃষ্প্রসম্প সেন ( কৃ্ানন্দ স্বামী )-প্রতিষ্টিত ‘ধর্মপচারক’ পত্রের আশ্রয়ে ও বারাণসী হুনীতিসঞচারিণী সভার 
উৎসাহে, বারাপনী ধর্ম্মামৃত যস্ত্রীলয় হইতে এই পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ভূধর চট্টোপাধ্যায় ( পরে 'বেদব্যাস'- 
সম্পাদক ) পত্রিকাখানি পরিচালন করিতেন । “বালক ও যুবকবুদ্দের হদয়ে আর্যায়ীতিনীতির প্রবর্তন! ও আধ্যভাবের 
উদ্দীপনা করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ।* ইহা এক বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। তিন বৎসর পরে, ১২৯৩ সালের 
কার্তিক 1) মাসে ইহা নীতি ও সংবাদ’ নামে পুনঃপ্রকাশিত হয় । 

সচিত্র পারস্ত কুসুম (মাসিক )। ফাল্তুন ১২৯*। সম্পাদক-_কিপ্রদাঁস মুখোপাধ্যায় 

রহন্ত সংগ্রহ ( সাসিক )। ফাল্গুন ১২৯*। প্রকাঁশক- রাজেন্রলাল দাস ঘোষ, টালা। 


<৮শ বর্ষ] বাংলা সাময়িক-পত্র - ২৬ 


অনেক দিন পরে-_১৩২২ সালের বৈশাথ মাসে পূর্ণানন্দ স্বামীর সম্পাদকত্বে আদি 
বীদ্ধ পঞ্জ ‘বৌদ্ধ বছু'র নব পর্য্যায় প্রচারিত হইয়াছিল । 
সোহাগিনী (যাসিক)। বৈশাখ ১২৯১। 

সম্পািকা--কৃষ্ণরঞ্জিনী বন্থ ও শ্তামাঙ্গিনী দে। ১ নং নং গরাপহাটা ইট হইতে হালা 
স্ঈল কর্তৃক প্রকাশিত । 
তপস্থিনী (মাসিক) । বৈশাখ ১২৯১। | 

জীবনচন্্র ভক্ত কর্তৃক চিৎপুর হইতে প্রকাশিত । 
কুস্ুুমমাল (মাসিক)। বৈশাখ ১২৯১। 

সম্পাদক-_দেবেজ্নাথ বসু । 


চচিকিৎসা-সন্মিলনী (যাসিক)। বৈশাখ ১২৯১। 

টাকীর জমিদার রায় যতীশ্রনাথ চৌধুরীর বিশেষ উদ্ভোগে চিকিৎসা-বিষয়ক এই 
যাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক-_ভাঃ অন্নদাচরণ খাল্তগির ও কবিরাজ 
অবিনাশচন্্র কবিরত্ব। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেস্ত সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যার প্ভূমিকাণ্য 
প্রকাশ'ঃ-_প্গ্রচলিত চিকিৎসা-সমূহ্রে মধ্যে কোন্টি দ্বারা কোন্‌ রোগের বিশেষ উপকার 
হয়, দৃষ্টফলাচুসারে তাহা নির্বাচন করিতে কলিকীতাস্থ লব্ধনামা ও কৃতবিস্ভ চিকিৎসকগণের 
সাহায্যে “চিকিৎসা-সন্সিলনী' নামক অর্থাৎ কবিরাজী ও ডাক্তারী এই উভয়বিধ চিকিৎসার 
মধ্যে আমাদের দেশে কোন্‌ কোন্‌ রোগে কোন্‌ কোন্‌ চিকিৎসা বিশেষরূপে উপযোগী, 
অন্্রটিকিৎসা ও পিচকারী দেওয়া প্রভৃতি আস্ত ফলদায়ক ক্রিয়াগুলি এ উভয়বিধ চিকিৎসার 
কাহার মধ্যে কত দুর উৎকৃষ্ট এবং রোগপরীক্ষা, দ্রব্যগুণতত্ব ও সবাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি চিকিৎসকের 
অবশ্তপ্রাতব্য বিষয়গুলিই বা কোন্‌ মতে কত দূর শ্রেষ্ট $ তদ্বিযয়ক আলোচনাপূর্ণ একখানি 
পত্রিকা প্রচার করিতে উদ্ভোগ করিলাম ।” 
ত্রান্গজীবন (মাসিক )। বৈশাখ ১২৯১। 

প্রাঙ্গজীবন নামে একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশিত হুইয়াছে। যাহাতে ব্রাঙ্গগণ 
উপাসনাশীল হুন এবং পারিবারিক সমস্ত কার্ধ্য ব্রাহ্ম ধর্মাছুসারে সম্পন্ন করেন ইহাই এই 
পত্রিকাখানির উদ্ধেস্ত ।***ধর্মবন্ধু কার্ধ্যালয়_-১৯ নং শ্রজনাথ দত্তের লেন "বৰ্গ বস 
১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯১। 


সৎসঙ্গ মোসিক)। বৈশাখ ১২৯১। 
বহরমপুর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক-_সাতকড়ি বন্যোপাধ্যায়। ইহার ২য় ভাগ 
প্রকাশিত হয়-_-১৩০১ সালের বৈশাখ মাসে । 


ভূষপ্তী কাকের নকৃশী! (মাসিক )। আষাঢ় ১২৯১। 
বিহ্রপাত্মক পত্র । প্রকাশক- অন্বিকাচরণ মোদক । 


২৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম-থয় - সংখ্য 


বড়াকর ( পাক্ষিক )। আবাড় ১২৯১। 
হিন্ুধর্মপ্রচারক পত্রিকা । প্রকাশক--বংশীনাথ বসাক, ঢাকা শীতল প্রেস । 
ভূত (মাসিক)। আষাঢ় ১২৯১। 
এই সচিত্ৰ পত্রিকায় কেবল ব্যঙ্গ রচনাই স্থান পাইত। 
জান্বী (মাসিক)। আধাঁঢ় ১২৯১। 
“সৰ্বথা আজ মানব পশ্ুভাবাঁপন্ন বা' পশু হইতেও নিকৃষ্ট, সুতরাং পতিত। পতিত 
উদ্ধার করিবার অন্ই জাহবীর অবভারপা।” সম্পাদক-__বীরেশ্বর পাড়ে। 


নবজীবন (মাসিক) । শ্রাবণ ১২৯১। 

উচ্চার্গের মাসিকপত্র ; সম্পাদন করিতেন--“সাধারণী”-সম্পাদক অক্ষয়চন্ত্র সবকার। 
নিবজীবনে'র পর্মাসু € বথ্লর) শেষ সংখ্যা-৫ম ভাগ, ১২শ সংখ্যা, ভাদ্র ১২৯৬। 
বঙ্কিমচন্জ, রবীন্দ্রনাথ, হেঘচগ্র, নবীনচন্ত্র, চন্দ্রনাথ বনু, ইন্ত্রনাথ বন্যোপাধ্যায়-প্রমুখ 
মহারধীদের রচনা ইহার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিত। আচার্য্য রামেন্রঙ্গনর ব্রিবেদীর হাতে 
খড়ি এই 'নবজ্জীবনে) তাঁহার প্রথম রচন1-_প্মহাশভ্তি" ১ম বর্ষের পৌব-সংখ্যায় স্থান 
লাভ করিয়াছিল। 
প্রচার (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৯১। 

জামাতা রাঁধালচন্ত্র বন্যযোপাধ্যায়কে পুরোভাগে রাখিয়া! বঙ্কিমচজ্জ এই ক্ষুত্্র মাসিক 
পত্র প্রকাশ করেন। তিনি লিখিয়াছেন £__“নবজীবনের পনর দিন পরে, প্রচারের 
প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রচার, আমার সাহায্যে ও আমার উৎসাহে প্রকাশিত 
হুয়। নবদ্রীবনে আমি হিন্দুধর্ম-_যে হিন্দুধর্শ আমি গ্রহণ করি-_তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া 
নিয়মক্রমে লিখিতেছিলাম। প্রচারেও এ বিষয়ে নিয়মক্রমে লিখিতে লাগিলাম।” এই 
'প্রচারে'ই বক্ষিমচঞ্জের শেষ উপগ্তাস 'সীতারাম* প্রথমে মুদ্রিত হুইয়াছিল। “প্রচার” চারি 
বৎসর (১২:৫ পর্য্যন্ত ) চলিয়া বিলুপ্ত হয়। | 
কালভৈরব (মাসিক )। শ্রাবণ ১২৯১ । 

বিদ্রপাত্মক পত্র । সম্পাদক-__মাধনলাল চক্রবর্তী । 
গৃহস্থালী (মাসিক )। শ্রাবণ ১২৯১ ৷ 

সম্পাদক-_বিপ্রদাঁস মুখোপাধ্যায় | প্রকাশক--ডাঃ হরনাথ বন্থু। পন্রিকার মলাটে 
এই শ্লোকাংশ মুদ্রিত হইত £--"চতুৰ্ণামাশ্ৰমাণাং হি গার্সথযং শ্রেষঠমীশরমম্‌।” 
আলোচনা (মাসিক)। ১৫ ভাদ্র ১৮০৬ শক। 

ধর্ম, সমাজ ও নীতি বিষয়ক উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা । সম্পাদক--গগনচজ্জ্র হোম। 
গগনচঞ্জ ‘জীবন-স্বৃতি'তে বলিয়াছেন £--পবদ্ধুবর বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের নেতৃত্বে 
আমরাও ‘আলোচনা’ প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই মাসিক পত্রিকার পরিচালনাভার ছিল 
আমার উপর |” ‘আলোচনা’র পরমায়ু ছুই বৎসর | 


A 
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নার্য্যবন্ধু (মাসিক) । আশ্বিন ১২৯১। 

শাস্তিপুর হইতে শশিভ্ষণ বন্য্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত । হিদ্ুধর্দের প্রসারকল্পে ' 
“প্রতিষ্ঠিত কাল্না সভার যুখপন্জ। 
বয়ন্ত (মাসিক ) আশ্বিন ৯২৯১। 

সম্পাদক-_বিপিনবিহারী দত্ত। চুচুড়া অক্প প্রেস হইতে প্রকাশিত। 
পতাকা (সাপ্তাহিক )। কার্তিক () ১২৯১। 

১২৯১ সালের কার্তিক-সংখ্যা ‘ভারতী’তে ১ম সংখ্যা সমালোচিত। “পতাকা সম্পাদন 
করিতেল-_ভুতপূর্ক “বঙ্গবাসী/-সম্পাদক জ্ঞানেঞ্জলাল রায়, এম. এ. বি. এল. ইহা বছর-ছুই 
মগৌরবে চলি্বার পর ‘সুরভি’ পত্রিকার সহিত সঙ্মিলিত হইয়া যায়। 
সমাজ সংস্কার (মালিক )। কার্তিক ১২৯১। 

সম্পাদক--বিহারীলাল দাসগুপ্ত । 
আয়ুর্বেবদ-সঞ্জীবনী (মাসিক )। অগ্রহায়ণ (0) ১২৯১। 

, “আমুর্বেদীয়-চিকিৎসা-বিষয়ক মালিক পত্র এবং সমালোচন।" কবিরাঁজ গদাপ্রশাদ 
সেনের অন্ুমতি অমুসারে কবিরাজ অন্নদাপ্রসাদ সেন এবং কবিরাজ কালীপ্রসন্ন সেনের 
তত্বাবধানে কবিরাজ ডগবতীপ্রসন্ন সেন ও হরিপ্রপন্ন সেন কবিরাজ 09 
১৭ নং কুমারটুলী হইতে প্রকাশিত । 
ভৌজবাজী (মাসিক)। মাঘ ১২৯১। 

বালকদিগের পাঠোপযোগী ইজ্জজাল, রসায়ন ও ম্যাজিক য় মাদক পদিকা। 
সম্পাদক--অমৃতলাল বছ । 
ভারভ (মাসিক)। মাধ ১২৯১। 

প্রকাশক--রাজকুষ মুখোপাধ্যায়, বাঁগবাজার বান্ধব-পাঠ-সমাজ, ১৯ কালীপ্রসাদ 
চক্রবস্তার হট । প্রতি সংখ্যার বুল্য /১০। ' 


রাজ চিকিৎসক (মাসিক )। ফান্ন 0) ১২৯১। 

চিকিৎসা-সম্বস্কীয় মাঁসিকপত্র। সম্পাদক-_রাষচন্ত্র মল্লিক। প্রাপ্তিস্থান ২৯ নং 
কৰুটোলা হট, চঞ্জকিশোর সেনের আয়ুর্কেদ উবধালয় । 
পরিণাম (মাসিক )। ফাল্তন ১২৯১। 

সম্পাদক-_কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় । 
গ্রসৃতিশিক্ষা! নাটক (মালিক )। বৈশাখ ১২৯২। 

নাটকীয় সংলাপে লিখিত। লম্পাদক-_প্রমথনাথ দাস, এম. বি.। - 
বালক (মাসিক )। বৈশাখ ১২৯২। ৬ 

সত্যে্রনাথ ঠাকুরের বি জানবনবিনী দেবীর স্পামদার এই সচি মাসিক পল্প 
প্রকাশিত হয়। রবীন্তরনাথ ‘আীবনস্থৃতি’তে লিখিয়াছেন £-- 
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“বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করার জন্ত মেজবউঠাকুরাণীর বিশে 
আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা ছিল, সুধীজ্র বলেন্্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ি? 
বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু শুদ্বমাত্র তাহাদের 
লেখায় চলিতে পারে না জানিয়া, তিনি সম্পাদক হইয়া আমাকেও রচনার ভার গ্রহ 
করিতে বলেন |” | 

‘ৰালক’ এক বৎসর সগৌরবে চলিবার পর 'ভারতী/র সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। . 
ভারতবাসী (সাপ্তাহিক )। বৈশাথ ১২৯২। 

“এই বৃহদাকার পত্রথানি বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। সম্পাদকীয় কার্ধ্য 
অতি গুরুতর, সে ভার বাবু হরিদাস গড়গড়ীর হস্তে দ্সন্ত হইয়াছে। হরিদাস বাবু 
সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত ৷ ***এখানি কলিকাতভার প্রসিদ্ধ ধণী ও ব্যবসায়ী পি. এম. সুর 
কোম্পানির যত্রে প্রচারিত হইতেছে।--.নগদ মুল্য হুই পয়সা ।” (“আদরিণী? জ্যৈষ্ঠ ১২৯২ ) 
দৈনিক (প্রাত্যহিক )। বৈশাখ ১২৯২। 

“ব্দবাসীর ন্বত্বাধিকারীগণ দিন দিন সুলভ মূল্যের সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া সাধারণের 
ধষ্ভবাদভাজন হইতেছেন, ও স্বদেশের মহোপকার করিতেছেন। দৈনিক সপ্াহে পাচ দিন 
প্রকাশিত হয়, বাঁধিক যুল্য ৪. টাকা মা্র।***নগদ Lie এক পয়সা।” (“আদরিলী দোষ 
১২৯২) 

‘দৈনিক’ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত । হয়। অল্প দিন অন্ধ হস্তে থাকিয়া 
ইহা প্রায় ১৪ বৎসর ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত বিস্তারত্বের সম্পাদনায় প্রকাশিত হুইয়াছিল। 
কৃষি গেজেট (মাসিক )। বৈশাখ ১২৯২। 

প্ৰষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা |” সম্পাদক-_'বঙ্গবাসী” কলেছের 
প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্্ বসু 
সীতা (মাসিক )। বৈশাখ ১২৯২। 

সম্পাদক-__ননাগোপাল মুখোপাধ্যায় । 
শিল্প কৃষি পত্রিকা ( মাসিক )। জ্যৈষ্ঠ ১২৯২ । 

তাহ্রিপুর হইতে প্রকাশিত ও বিনামূল্যে বিতরিত। পরিচালক--কুমার শশি- 
শেখরেশ্বর বায়। 
কুশদহ (সাপ্তাহিক )। জ্যৈষ্ঠ ১২৯২ । 

ইহা পরবর্তী শ্রাবণ মাস হইতে ‘ভেরি’ পত্রিকার সহিত মিলিত হুইয়া যায়। ১২৯৩ 
সালের ভাদ্র মাস হুইতে “কুশদহ ও ভেরি’ আবার “মুলভ সমাচারে’র সহিত সম্মিলিত হইয়া 
‘সুলভ সমাচার ও কুশদহ' নায ধারণ করে। ১২৯৪, ২৮এ শ্রাবণ তারিখের ‘সুলভ সমাচার 
ও কুশদ্রছে? প্রকাশিত সহকারী কার্ধ্যাধ্যক্ষ অটলবিহারী দত্তের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ £ঃ=_ - 

“১২৯ সালের ব্যেষ্ঠ মাস হইতে 'কুশদহ" নামে যে পত্রিকা বাহির হয় তাহা 
কিছু দিন পরে ভেরির সহিত মিলিত হুইয়াছিল। পরে বিগত ১২৯৩ সালের ভাত্র মান 
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হইতে ‘সুলভে'র সহিত মিলিত হইয়া! কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছিল। 

তাঁছাতে নানা প্রকার কার্ঘ্যের অন্ুবিধা ও সময়ে বাহ্রি না হওয়ায় আমরা আমাদের 

প্মজলগঞ্জ মিশন প্রেস” মললগঞ্জে আনাইয়া, এই ‘সুলভ সমাচার ও টি পঞ্জিকা 
যথানিয়মে এখান হইতে বাহির করিতেছি ।” এরি 
শমাজ-দীপিকা (মাসিক )। ১৫ ভ্যোন্ট ১২৯২। 

“হিন্দুধর্শের গ্রবৃদ্ধিকরণ, হিন্দুসমাজের পুনঃসংস্কার, উহ্বাদিগের আহিল রীতিনীতি, 
আচার, ব্যবহারের পরিবৃর্তি-সাধন এই সকল বিষয়েই পত্রিকার বিশেষ লক্ষ্য থারিবে।” 

চতুর্থ সংখ্যা (১৫ ভার্জ) হইতে সম্পাদক-্ূপে অক্ষয়কুমার বিভাবিনোদেরে. নাম মুদ্রিত 
কইতে থাকে । ইহা ৪৯ নং মেছুয়া বাজার রোড হইতে প্রকাশিত হইত । 

ম্দিলাজপুর পঞ্জিকা (মাসিক)! জ্যৈষ্ঠ ১২৯২। 

দিনাজপুর হইতে প্রকাশিত। ্উদ্দে্ত।-..কৃষিই. এদেশের এক মাত্র জীবনোপায়। 
দীবনসর্ববন্থ সেই ক্কৃষিকার্ধ্য, কি প্রণালীতে পরিচালিত. হইলে কার্ধ্যের উৎকর্ষতা বান্ধিত 
হইতে পারে, সেই সমস্ত বিষয়ই আমাদের প্রধান আলোচ্য ; সুতরাং ক্কষিবিষয়ক ঘটনাখলি 
লইয়াই আমরা ক্রমে পর্ধ্যালোচনা করিব) কিন্ত তাহা বলিয়া যে অন্ত কোন বিষয়ই 
এ পঞ্জিকার আলোচ্য বিষয় নহে, এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় দিনাজপুর পঞ্জিকা আবদ্ধ নহে।” 

সম্পাদক_ ব্রজ্জেশচজ্র সিংহ চৌধুরি, বি-এ,. বি-এল | পত্রিকাথামি দীর্ঘকাল স্থায়ী 
হইয়াছিল। [ও 
শিল্পপুষ্পাঞ্জলি (যাসিক)। আধাঢ় ৯২৯২। 

শিল্প, সাহিত্য, টা কামক মতত 
সম্পাদক--অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । 
ভারতে হুরিধবনি (মাসিক )। আবাড় ১২৯২। 

রাঙা যাধাকাস্ত দেবের বাটী হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক-_শিবচন্দ্র বন্ধ ও 
কালীকুমার ঘোষ। 
বিজলী (মাসিক )। আষাঢ় ১২৯২। 

বেরা, ফরিদপুর, পাবনা হইতে প্রকাশিত । সম্পাদক_শ্তামাচরণ মজুমদার । 
তন্ব-মগ্ুরী (মাসিক )। ১ শ্রাবণ ১৮০৭ শক। 

সম্পাদক-_রামচন্র দত্ত! “নীতি বর্ম এবং সমাজসন্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা ।” পরমহংস 
রামক্কফের উপদেশাবলী প্রচারকলেই ইহার আবির্ভাব । পরমায়ু-_ছুই বৎসর । 

১৩০৪ লালের বৈশাখ মাস হইতে শ্ীশ্ররা মর্ষণচরণাশ্রিত সেবকমণ্ডলী কর্তৃক. সম্পাদিত 
হইয়া ইহা পুনঃপ্রকাশিত হয়। ০০৮ 
নব-নজিনী (মাসিক )। শ্রাবণ ১২৯২। 

সম্পাদক--সুরেন্্রমোহন ভট্টাচার্য্য । TEE চট্টোপাধ্যায়, আদ্দুজ- 
বাড়িয়া ( নদীয়া )। 


২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ ১ম-২য সংখ 


নিঝপ্প (মাসিক )। ভাত্র ১২৯২। 

বহরমপুর হইতে প্রকাশিত । সম্পাদক-_হরিকিশোর রায়। 
পল্লীগ্রাম (মাসিক )। ভাদ্র 0) ১২৯২। 

রাপাধাট হইতে শ্রকাশিত। সম্পাদক-_ডাঃ যছুনাথ মুখোপাধ্যায় 
. ধ্রমাদিক হোমিওপ্যাথিক বার্তীবহু। তাত্র () ১২৯২। 

সম্পাদৰক---অক্ষযপ্রসাদ দণ্ত। প্রকাশক- কে, দত্ত. এণ্ড কোম্পানী । 
বৈষ্ণব (মাসিক)। আশ্বিন, শ্রীচৈতগ্ান্দ ৪০০। 

সম্পাদক--কালিদাস নাথ। বৈঞ্চব জগতের হিতসাধলার্ঘ ইহার আবির্ভাব । পত্রিকা 
কণ্ঠে এই প্লোকটি মুদ্রিত হইত :-- 

রসং প্রশংনন্ কবিত্বনিষ্টাঃ 
্রহ্মামৃতং বেদশিরোনিবিষ্টাঃ ॥ 
বয়স্ত গুঞ্জা কলিতাবতং সং । 
গৃহীতবংশং কমপি শ্রয়াময়ঃ ॥ 
শ্রীমস্ত সওদাগর ( পাক্ষিক )। কার্তিক () ১২৯২। 

৩ নং আহিরিটোল! হইতে প্রকাশিত। ইহাতে প্রবন্ধ, উপন্ভাস, সংবাদ, বাজার-দর 
প্রভৃতি স্থান পাইত। সম্পাদক-_চক্দ্রকিশোর রায়। ১২৯৩ সালের অগ্রহায়প-সংখ্যা 
‘বিশ্বকৰ্ম্মা’ পত্রে ইহার ২য় বর্ষ, হয় সংখ্যার প্রাপ্তিত্বীকার আছে। 
হোমিওপ্যাথিক অনুবাদক (যাসিক )। কার্তিক ১২৯২। 

ঢাকা গিরিশযন্ত্র হইতে প্রকাশিত। সম্পাঁদক-_কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য । 
বঙ্গবালা (মাসিক )। কার্তিক ১২৯২। 

সম্পাদক--কালীচরণ বন্থু। 
বিবিধ তত্ব (মাসিক )। কার্তিক ১২৯২। 

চিকিৎসা, শিল্প, পাকবিস্তা ও ইঙ্গভজালাদি বিষয়ক মাসিক পঞ্র। ৩৭ নং হরিতকী 
বাগান লেন হইতে রামকুমার নাথ সরকার কর্তৃক সন্কলিত ও প্রকাশিত । 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক (মাসিক )। অগ্রহায়ণ ১২৯২ । 

সম্পাদক--ভগদীশচন্্র লাহিড়ী ও বিপিনবিহারী মৈত্র, এম. বি.। ১৫ নং কলেজ 
স্কোয়ার কলিকাতা হইতে হোমিওপ্যাঁধিক গঁধধ-বিক্রেতা ও প্রকাশক লাহিড়ী এণ্ড কোং 
কর্তৃক প্রকাশিত । 
ভারত শ্রমজীবী (মাসিক )। অগ্রহায়ণ ১২৯২। , 

ইহা পূর্বতন “ভারত শ্রমভীবী*র “দ্বিতীয় কল্প” ও পপ্রধানতঃ কৃষি, শিল্প, বাণিক্স্য, বিজ্ঞান 
ও সাহিত্য বিষয়ক সচিত্র মাসিকপঞ্প।” সম্পাদক-_শশিতৃষণ বিশ্বাস। | 
মহাবিষ্ত। (যাসিক )। অগ্রহায়ণ ১২৯২ । 

তত্তববিদ্যা, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ও আৰ্ধ্যশান্্-প্রচারক মাসিক পত্রিকা । সম্পাদক--কুঞ্জবিহারী 


৮শ বর্ম ] বাংলা সাময়িক-পত্র ২৯ 


গট্রাচার্য্য, এফ. টি. এশ | ঢাকা গিরিশযন্ত্রে মুদ্রিত । ইহা ১২৯৪ সালে স্থানীয় সাপ্তাহিক 
পত্র “গরীবের সহিত সন্মিলিত হুইয়া ‘গরীব ও মহাবিস্বা” নাম ধারণ করে। 


# এ * 
১৮৮৫ সনে আরও কয়েকথানি সাময়িক-পত্রের অস্তিত্বের পরিচয় পাইতেছি ; এগুলি 
শন্ভবতঃ ১৮৮৪ সনে প্রথম প্রকাশিত হুইয়াছিল £-_- 


>। স্ুধাপান) ২। কুমারী পত্রিকা (সাণ্ডাছিক ) ; ৩! ভারতমিহির (মাসিক, ৪৬ 
পঞ্চাননতলা, কলিকাতা! হইতে প্রকাশিত )) ৪। পূর্বববঙগবাঁসী ( সাপ্তাহিক )। 
চাকা! গেজেট (সাণ্তাহিক)। ইং ১৮৮৬ (1) 

ঢাকা হইতে প্রকাশিত, ইংরেভী-বাংলা সাঁগাহিক পক্জ। সম্পাদক--শশিভূবণ রায়, 
ভূতপূৰ্ব 'ঈষ্ট-সম্পাদক | ১২৯৩, অগ্রহায়ণ-সংখ্যা “বিশ্বকর্মা” পত্রে সমালোচিত । 
বিদুবক (মাসিক )। মাঘ ১২৯২ । 

সম্পাদক--কালীকিস্কর আর্ঘ্যরত্ব। 
ধুমকেতু (সাপ্তাহিক )। ৪ বৈশাখ ১২৯৩। 

চন্দননগর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক-_শিবক্ৃষ্চ মিব্র। পত্রিকার কণ্ঠে এই প্লোকটি 
মুদ্রিত হইত ১-- 

“চিন্তয়ত্যস্তভং যোহি অপ্তভং তন্ত সংভবেৎ ।” 
ধূমকেতু'র ২য় বর্ষ ১৬শ সংখ্যার প্রকাশকাল--১৪ শ্রাবণ ১২৯৪, শুক্রবার (২৯-৭-১৮৮৭ )। 
বেদব্যাস (মাসিক )। বৈশাখ ১২৯৩। 

“হিন্ুধর্দের প্রকৃত মহিমাকীর্তনই বেদব্যাসের উদ্দেশ্য ।” সম্পাদক--ভূধর চট্টোপাধ্যায় । 

শশধর তর্কচূড়ামণি এই পত্রিকার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 
গীর্বন্থ্য বিজ্ঞান (মাসিক )। বৈশাখ ১২৯৩। 

“যোগ, জ্যোতিষ, শিল্প, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সঙ্গীত, বা্ত, রন্ধন, কারুকার্ধ্য, চিত, মুটিযোগ, 
ম্যাজিক, ইন্দ্র্াল, প্রভৃতি মানবের আবশ্ুকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়” সম্বন্ধে সচিত্র মাসিকপঞ্স । 
সম্পাদক-_অমতলাল বসু, নদীয়ার অস্তর্ণত নকাসিপাঁড়া থানার পুলিস সব-ইনস্পেক্টর | 
গ্রামবাসী (পাক্ষিক'-*)। বৈশাখ ১২৯৩ (1) | 

উলুবেড়িয়া হইতে প্রকাশিত স্থানীয় গ্রামবাসীকে রাজনীতি-বিষয়ক শিক্ষা দেওয়াই 
ইহার উদ্দেষ্ত ছিল। ১২৯৬, বৈশাখ হইতে ইহা সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। 
আৰ্য্যপ্রতিভা (সাণ্ডাহিক )। বৈশাখ ১২৯৩ (?) 

হালিশহর হইতে প্রকাশিত। 
বাণিজ্য ভাশার (মাসিক )। বৈশাখ 0) ১২৯৩ সাল। 

"সুলভ সমাচার ও কুশদহে, (১২ ভাদ্র ১২৯৩) ইহার বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হুইয়াছে। 
বঙগরবি (মাসিক )। আষাচ ১২৯৩। 
পরিচালক-_ঈশানচন্ত্র সাবুই । 


০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম-খর সংখ্য 


আহমদী (পাক্ষিক )। শ্রাবণ ১২৯৩। 

ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক--আব্হুল হামিদ খান আহমদ 
ইউন্ফজয়ী। এই পত্রিকা সম্বন্ধে ‘সুলভ সমাচার ও কুশদহ, (৯ ভাদ্র ১২৯৫) লেখেন ২ 
“আহ্মদী নামক পাক্ষিক পত্রের ওয় খণ্ডের ১ম ও হয় সংখ্যা প্রা হইয়া আমরা সুখ 
হইলাম ।..প্রাতঃস্মরণীয়া আদর্শ মুসলমান মহিলা মাননীয়! শ্রীমতী করিমন্নেছা খানম 
চৌধুরাণীর সংশবেই “আহ্মদী” চলিতেছে । মুসলযানদিগের কয়েকখানি সংবাদপঞ্র 
কলিকাতায় কিছু দিন পূর্বে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু “আখ.বারে এস্লামিয়া' ভিন্ন আর 
লকলগুলিই লুপ্ত হইয়াছে । ‘আহমদী’ মুসলমান সম্প্রদায়ের গৌরবস্বরূপ। ইহার 
অসাশ্প্রদায়িকতা এবং গ্কায়নিষ্ঠ। দেখিয়া আমরা অতিশয় প্রীত হইলাম” ১২৯৬ সালে 
ইহার নাম 'আহমদী ও নবরত্” পাইতেছি। সম্ভবতঃ “নবরত্ব' নামে কোন স্থানীয় পল্স 
ইহার সহিত সম্মিলিত হইয়া এইরূপ নাম ধারণ করে। 
কারিকর দর্পণ (মাসিক )। আশ্বিন ১২৯৩। | 

“মেশিন, ইঞ্জিন প্রভৃতি প্রস্তুত প্রণালী বিশেষরূপে প্রচার করিবার ভ্ত প্রত্যেক মেশিন 
প্রভৃতির প্রতিকৃতি সহ” ইহা প্রকাশিত হইত সম্পাদক-_বিছারীলাল ঘোষ । 
বিশ্বকৰ্ম্মা! বা বিজ্ঞান রহন্ড (মাসিক )। আশ্বিন ১২৯৩ । 

বাণিজ্য, বিজ্ঞান এবং শিল্প শিক্ষোপযোগী প্রবন্ধমালা বিবিধ ভাষার সংবাদপত্র এবং 
পুস্তক হইতে বাংলা ভাষায় অনুদিত হইয়া এই সচিত্ৰ মাসিক পত্রিকার কলেবর পুর্ণ করিত । 
সম্পাদক--বিহারীলাল ঘোষ। 
ভিবক্‌-বন্ধু (মাসিক )। আশ্বিন ১২৯৩ । 

সম্পাদক--ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী । 
পল্লীপ্রকাশ (মাসিক )। আশ্বিন ১২৯৩। 

কুচবিহার হইতে প্রকাশিত । সম্পাদক-_যোগেন্্রনারায়ণ রায় 
উপগ্যাসলহরী (মাসিক)। কার্তিক ১২৯৩ । 

সম্পাদক--তারকনাথ বিশ্বাস। 
দ্বৈভাষিকী (মাসিক)। ১৮ ফান্তুন ১২৯৩। 

সন্তাবশতকো্র কৰি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ষশোহর জিলা-স্কুলে শিক্ষকতাঁকালে এই 
দ্বিভাযষিক--সংস্কত-বাংলা পত্ৰিকা প্রকাশ করেন। “ইহাতে রাজনীতি, উপাখ্যান ও সংবাদ 
বিনা গগ্ভপদ্ভে বিবিধ হিতকর বিষয় লিখিত” হছইত। পত্রিকার শিরোভাগে এই শ্লোকটি ' 
মুদ্রিত হইত £-- 

“জন্মেদং বন্ধ্যতাং নীতং ভবভোগোপলিপ সয়! । 
কাচ-যুল্যেম বিক্রীতো হস্ত চিন্তামণির্্বয়া ৷” 

“দ্বৈভাবিকী”র পরমায়ু এক বৎসর | 


দশ ব্য ] বাংলা সাঁময়িক-পত্র ৬১ 


পলিস্তী (মাসিক )। ফাল্তুন ১২2৩ । AE: 

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক--বজ্জনাথ গোপাধ্যায় | 
'সধ্যয়ন (মাসিক )। চৈত্র ১২৯৩ । Ml 

সম্পাদক--রাষদয়াল মন্জুমদার । 

_স্পীন ও গল্প ( পাক্ষিক )। ১ বৈশাখ ১২৯৪ । 

এই “পাক্ষিক পত্র ও সমালোচন” প্রতি পক্ষান্তর অর্থাৎ মাসের ১লা ও ১৫ই তারিখে 
প্রকাশিত হইত। মতিলাল বস্থ (নাট্যকার মনোমোহনের পুত্র ও বোসের সার্কাসের 
প্রতিষ্ঠাতা) ইহার সম্পাদক ছিলেন। রাজকৃ্ণ রায়, রজনীকান্ত গুপ্ত, হীরেজ্নাথ দত্ত, 
নামোদর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ ইহার লেখকশ্রেনতৃক্ত ছিলেন। চতুর্থ 
সংখ্যায় (১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪) তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের “সুখ ও দুঃখ” নামে একটি গল্প 
প্রকাশিত হইয়াছিল। 
কর্ণধার (মাসিক )। বৈশাখ ১২৯৪ । 

মাগিকপত্র ও সমালোচন) সম্পাদক-_হারাপচন্ত্র রক্ষিত। বাধিক মূল্য এক টাকা। 
বীণাপাণি (মাসিক )। বৈশাখ ১২৯৪। 

“বীণাপাণি, মাসিক পঞ্জিকা । ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্য।-_বৈখাথ। শ্রীগ্রকাশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
কর্তৃক সম্পার্রিত। অগ্রিম বাধিক মূল্য ১/০ টাকা। বীপাপাশির আবির্ভাবে আমরা বড় 
দুখী হইয়াছি। প্রধানতঃ সনাতন হিন্দুধর্দ সম্বন্ধীয় আলোচলা ইহার উদ্দেস্ট । - প্রবন্ধগুলি 
অতি নুন্দররূপ নির্ববাচিত ও হৃদয়গ্রাহী হুইয়াছে। বর্তমান সমাজে এরূপ পত্রিকার বহুল 
প্রচার একাস্ত আবস্যক ।”_4কর্ণবার, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪ । 
চিকিৎসাদর্শন (মাসিক )। বৈশাখ ১২৯৪। 

নদীয়া, মোল্লাবেলিয়া হইতে প্রকাশিত, চিকিৎসা-বিষয়ক প্রবন্ধপূর্ণ মাসিকপত্র ও 
লমালোচন  সম্পাদক-_রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় 
হিন্দুধর্ম (সাধ্যাহিক )। বৈশাখ ১২৯৪। 

“আমরা “হিন্দুধর্ নামক একখানি নূতন সাগ্তাহিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়া।ছ ।”--'সুলভ 
সমাচার ও কুশদহ,” ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪। 
দীপিকা (মাসিক)। বৈশাখ ১২2৪ । * 

৭১ অভয় হালদার লেন, কলিকাতা, সুলভ সাহিত্য প্রকাশ কার্ধ্যালয় হইতে 
প্রকাশিত। সম্পাদক-_প্যারীমোহন ছালদার। 
নব-যুগ (মাসিক )। বৈশাখ ১২৯৪। 

সম্পাদক-_-আনন্দচন্ত্র মিত্র । 
কামনা. (মাসিক )। বৈশাখ () ১২৯৪। 

ঢাকা গিরিশ-যস্ত্র হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক-__শশিতুষণ দত্ত । 
সাম্যবাদী (মাসিক)। বৈশাখ 0) ১৮০৯ শক। | 

প্উড়িষ্যা হইতে প্রকাশিত ‘সাম্যবাদী’ নামে একখানি মাসিক পত্রিকা আমরা প্রাপ্ত 
হইয়াছি। পত্রিকাতে অতি উদ্নারভাবে ধর্ম, নীতি ও মিতাচার বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিত 
হইয়া থাকে। পত্রিকা বিনামূল্যে বিতরিত হয়।”_-“ধর্দতত্ব/ ১৬ আষাঢ়, ১৮০৯ শক । 
কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ড-বেদ। আত্ম ও সাধনতত্ব। ১২৯৪ সাল। 

কুমারখালী হইতে প্রকাশিত । কাঙ্গাল-ফিকিরটাদ ফকীর [ হরিনাথ মজুমদার ] কর্তৃ্ণ 
সম্পাদিত। ৬ ভাগে প্রকাশিত ? প্রত্যেক ভাগ ১২ সংখ্যায় সম্পূর্ণ । 


৬২ ্‌ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম-২য় সংখা 


হিন্দু মুসলমান সম্মিলনী (মাসিক )। আবাঢ় ৯২৯৪। 

সম্পাদক--মুন্শী গোলাম কাদের। 
গুপ্ত জ্ঞানরত্ব সংগ্রহ (মাসিক )। শ্রাবণ ১২৯৪। 

ডাঃ এ. সি. বন্থ কর্তৃক প্রকাশিত । 
অনুসন্ধান (পাক্ষিক***)। ১৩ শ্রাবণ ১২৯৪। 

অন্থুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র । নানারূপ জুয়াচুরি হইতে দেশেয লোককে সতব 
করাই ‘অচুসন্ধানেরর উদ্ধেম্ত। প্রথম সম্পাদক-_হুর্গাদীস লাহিড়ী । ৮ম বর্ষ (২১ বৈশাৎ 
১৩০১) হইতে ইহা সাপ্তাহক পত্রে পরিণত হুয়। | 
সংসার দর্পণ (মাসিক )। শ্রাবণ ১২৯৪। 

১৩ নং যোড়াবাগান গ্রীট হইতে প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। সংসার, 
সমাজ, বিজ্ঞান, প্রভৃতি বিষয় সকল আলোচনা করাই পত্রিকাখানির উদেশ্য ছিল। সুপ্রসিদ্ধ 
কথা-সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘সংসার দর্পণ’ সম্পাদন করিতেন । পঞ্জিকাখা'নির 


পরমায়ু ছুই বৎসর | 

সচিত্র কৃষি শিক্ষা (মাসিক )। ভার ১২৯৪। 

ঢাকা গিরিশ-যন্র হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক--কালীকুমার মুন্দী। 

সারমংগ্রহ (মাসিক )। ভাদ্র ১২2৪ । 

বীরভূম জেলা মল্লারপুর পোঃ অঃ মলুটি গ্রাম হইতে প্রকাশিত, মূল্য ছুই টাকা) 
সম্পাদক- _-হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। . 

বিভা (মাসিক )। আশ্বিন ১২৯৪। 

ইহা “প্রীচারচঞ্জ ঘোষ কর্তৃক ৬১ নং বাহির শ্তামবাদ্ার হইতে প্রকাশিত ।” 
ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্্র দাস ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইহার 
৭ম-৮ম ( চৈত্র-বৈশাখ ) যুগ্ম-সংখ্যায় মুদ্রিত দাস-কবির “প্রেম ও ফুল’ কাব্যের সমালোচনা 
প্রপলে এইরূপ মন্তব্য আছে :-_* “প্রেম ও ফুল’ বিভা প্রকাশক প্রকাশ করিয়াছেন । 
আমাদিগের ইহার অধিক সমালোচনা করা তাল দেখায় না।"..* 

“বিভা, একখানি উচ্চাঙ্গের .মাসিক পত্রিকা ছিল। ইহার পৃষ্ঠায় হরপ্রসাদ শান্ত্রীর 
অনেকগুলি রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল; দৃষ্টান্তশ্বরূপ ১ম ও ২য় সংখ্যার মুদ্রিত তাহার 
“জাতিভেদ” প্রবন্ধের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রবন্ধের শেষে লেখকের নামোল্লেখ 
নাই, কিন্ত এ ছুই সংখ্যা পত্রিকার মলাটে মুদ্রিত প্রবন্ধ ও লেখকের নাম-সুচীতে 
শান্ত্ী-মহাশয়ের নাম আছে। 
ধর্দ-নিগম (মাসিক )। আশ্বিন ১২৯৪। 

ধর্মবিষয়ক মাসিক পত্রিকা । শশীভূষণ নন্দী কর্তৃক সঙ্কলিত। 
ভারতবন্ধু ও জাহানাবাদ্দ পত্র (মাসিক)। ফান্তুন () ৯২৯৪। 

সম্পাদক--আশ্ততোব গুপ্ত। 


* # + 

, “বাষাবেবিনী পত্রিকা’য় ( ভাজ ১২৯৪ ) খৃষ্টীয় প্রহরী, এবং ‘বিভা'য় (পৌষ ১২৯৪) 

‘গরীব ও মহাবিঘা’ নামে ছুইখানি পত্রিকার প্রাপ্িত্বীকার আছে। গরীব” ঢাকা হইতে 

প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্র ; ইহার সহিত স্থানীয় “মাবিদ্যা” সম্ষিলিত হইয়া ‘গরীব ও 

মহাবিভ্ভা+ নাম ধারণ করে। এই পত্রিকাগুলির প্রথম আবির্ভাবকাল ১২৯৩-৯৪ সাল হুওয়া 
সম্ভব। 


বন্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
সপ্তপঞ্চাশত্তম বাধিক কার্যযবিবরণ : 


বলীয়-সাছিত্য-পরিষৎ ৫৭শ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ৫৮শ বর্ষে পদার্পণ করিল । নিয়ে 
রিষদের ৫৭শ বর্ষের কার্ধ্যবিবরণ সংক্ষেপে পর্ধযালোচিত হইতেছে। - 

বান্ধব-_বর্শেষে পরিষদের একজন মাত্র বান্ধব আছেন,রাকা প্রীনরসিংহ 
ল্লদেব বাহাদুর । 
- সদস্ত-_৯৩৭ বঙ্গাব্দের শেষে পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদন্ত-সংখ্যা :_ 

বিশিষ্ট সদন্ত--১। আচাৰ্য্য শ্রীযহুনাথ সরকার, ২। আচার্ধ্য শ্রীযোগেশচ্ রায়, 
21 ডক্টর শ্রীঅবনীন্্রনাথ ঠাকুর, ৪ | শ্রীবসস্তরঞ্জন রায়, ৫ | শ্রীহরিচরণ বল্যোপাধ্যায়। 

আজীবন সদন্ত-_রাজা প্রীগোপাললাল যায়, ২। শ্ীকিরণচন্ত্র দত্ত, ৩। শ্রীগণপতি 
সরকার, ৪। ডক্টর প্রীনরেন্্রনাথ লাহা, ৫| ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ভ! ডক্টর 
শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৭। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৮-৯। শ্রীব্রজেজলাঁথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তদীয় 
সহ্ধন্থিণী শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী, ১০। প্রীসভীশচন্ত্র বসু, ১১। শ্রীহরিহর শেঠ, ১২। ডাঃ 
শ্রীমেধনাদ সাহা, ১৩। শ্রীনেমি্টাদ পাণ্ডে, ১৪। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৫। প্রশীস্ত- 
কুমার সিংহ, ১৬। ভর শ্রীরঘুবীর সিংহ, ৯৭। শ্রীহিরণকুমার বন, ১৮। শ্রীযুরারিমোহন 
মাইতি, ১৯। শ্রীতমিয়লাল মুখোপাধ্যায়, ২০। রাগ শ্রীধীরেজনারায়ণ রায়, ২১। 
শ্রীসমীরেশ্রনাথ সিংহ রায়, ও ২২ শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় । 

অধ্যাপক-সদত্য-_বর্ষশেষে € জন । সহায়ক-্সদত্য__বর্ষশেষে ১০ জন । 

সাধারণ-সদন্ত--বর্ষশেষে কলিকাতা ও মফ£ম্বলবাসী সদস্তের সংখ্যা ৭৫৩ জন । 

পরলোৌকগত সাহ্ত্যসেবিগণ-প্রীঅরবিঙ্গ, কমলচন্তর নাগ, রি কর, নিরুপমা 
দেবী, পরিমল মুখোপাধ্যায় ও সুরেশচন্দ্র রায়। 

প্রলোকগত সদন্তগণ--(ক) কালীরুষ রায়, কৃষ্ণধন সাধু খঁ,. নগেম্্রচজ্ ' নাগ, 
বঞ্চিমবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রদবল্লত রায় ও রমেশচন্ত্র দাশগপু। (৭) ভুতপূর্ব সদহাগণ ঃ 
ওয়াজেদ আলী, দ্বিজেজ্ছনাথ ভাহুড়ী, নলিনীমোহন সাঁজাল, ব্রজেহ্গনাথ চক্রবর্তী, ভূতনাথ 
মুখোপাধ্যায় ও হ।রশস্কর পাল। 

এতত্বযতীত পরিষদের ভূতপূর্কা প্রধান কর্দচারী রামকমল সিংহ গত ই চৈত্র ১৩৫৭ 
তারিখে পরলোকগমন করেন। তাহার স্থৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদর্শনার্থ গত ৭ই A 
১৩৫৮ তারিখে এক বিশেষ অধিবেশন হয়। 

অধিবেশন- আলোচ্য বর্ষে এই কয়টি রা (ক) টু 
পঞ্চাশত্তম বাঁধিক অধিবেশন--=ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ $ (খ ) সারকুলার রোডস্থ সমাধিক্ষেত্রে 
কবিবর মধুসুদন দত্তের স্থৃতি-পৃজা--১৪ই আযাঢ় ১৩৫৮ ; (গ-) প্রথম মাপিক-অধিবেশন-_- 
২১এ পৌষ ১৩৫৭; দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন--২০এ মাঘ ১৩৫৭ ; তৃতীয় মাসিক 
অধিবেশন--১৯এ ফান্তুন ১৩৫৭ $ চতুর্থ মাসিক অধিবেশন ও 'বঙ্কিমচন্ত্র-স্থৃতিবা্িকী_ 
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২৬এ চৈত্র ১৩৫৭ $ ৫ম মাসিক অধিবেশন--২১এ বৈশাখ ১৩৫৮) ষষ্ঠ মালিক অধিবেশন- 
২৫এ জ্যেষ্ঠ ১৩৫৮) সপ্তম মাসিক অধিবেশন-_২২এ আষাঢ় ১৩৫৮ । 

কার্য্যালয় : সন্ভাপতি-শ্রীহ্গঈলকুমার দে) গত ২৬এ চৈত্র পদত্যাগ করিলে অস্ভতম 
সহকারী সভাপতি মহারাজ! প্রীপ্ীশচজ্্র নন্দী বাছাছুর সভাপতির পদে নির্বাচিত হন » 
সহকারী সভাপতি--আচার্ধ্য শ্রীধছুনাথ সরকার, শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গঅতুলচন্ত্ 
গুণত, মাননীয় শ্রীবিমলচন্্র সিংহ, রাজা প্রীবীরেক্্রনারায়ণ রায় বাহাছুর, গ্রীতারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ভ্রীস্রনীকান্ত দাস, মহারাজা শ্রী্রশচন্ত্র নন্দী বাহাদুর ) তাহার শৃদ্ত স্থানে 
প্রযোগেক্জরনাথ গুড । জম্পাদক- প্রীরজেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সহকারী সম্পাদক 
জ্রীমুবলচঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, প্ীত্রিদিবনাঁথ রায় ও জ্রীঅনাথবন্ধু দত । 
পত্রিকাধ্যক্ষ-শ্রীদীনেশচন্দর ভট্টাচারধ্য। গ্রন্থাঘ্যক্ষ- শ্রীপুর্চঙ্্র মুখোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ 
_ প্রীগণপতি সরকার। চিত্রশীলাধ্যক্ষ__্রচিস্তাহরণ চক্রবর্তী। পুথিশীলা ধ্যক্ষ-_ 
পরীহুর্নামোহন ভট্টাচার্ধ্য । j 

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি--(ক) সৱবস্ত-পশক্ষে : ১ । শ্রীআত্ততোষ ভট্টাচার্য্য, ₹। রেভাঃ 
ফাদার এ দৌতেন, ৩। শ্রীকামিনীকুমাঁর কর রায়, ৪। শীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, €। শীগোপাল- 
চন্দ্র ভট্টাচার্ধা, ৬। শ্রীঘগন্লাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৭। শীল্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
৮। প্রীজ্যোতিষচন্্র ঘোষ, ৯। শীপুলিনবিহারী সেন, ১০। প্রীবসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 
১১। জীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, ১২। শ্রীমনোমোহন ঘোষ, - ১৩! শ্রীমলোরঞ্জন গুপ্ত, 
১৪। শ্যোগেশচন্দ্র বাগল, ১৫। গরবীন্দ্রচন্্র ৩৭, ১৬। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, 
১৭। শ্রীশৈলেম্দ্রকষ্ণ লাহা, ১৮। শীশৈলেন্্ৰনাথ গুহরায়,। ১৯। প্রশৈলেন্্রনাথ ঘোষাল, 
২০। জীসনীরেজ্জনাথ সিংহ রায়। (খ) শাখা-পরিষ্দ পক্ষে ৫ ₹১। শ্রীঅজিতকুমার বনু 
মল্লিক, ২২ । প্রঅতুল্যচরণ দে, ২৩। গ্রীমনীষিনাথ বন্থ সরস্বতী ২৪। প্রীন্ধীন দাশওণ। 

নিদ্দিষ্ট কার্ধ্য ব্যতীত কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতি নিয়লিখিত বিশেষ কাৰ্য্যগুলি সম্পাদন 
করিয়াছেন। 

১। কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের নিয্ললিখিত পদক ও পুরস্কার-সমিতিতে পরিষদের 
পক্ষে যে যে সন্ত প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছেন, তাহারা) (ক) কমলা বক্তৃতা 
শ্রীস্নীকাস্ত দাস, (খ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
(গ) শরৎ চঞ্ পদক ও পুরস্কার--শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, (ঘ্). জগত্তারিনী পদক-_ 
শ্রবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, (ও) সরোজিনী পদক-_গ্রুশৈলেন্ররুষ্জ লাহা। 

২। আচাধ্য শ্রীষছুনাথ সরকারের অশ্ীতিতম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বঙ্গীয়-ইতিহাস- 
পরিষদ যে সম্বর্ধনার আয়োজন করেন, তাহাতে পরিষৎ এক বাণী পাঠাইয়াছিলেন। 

৩। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণের লেখা বাঙ্গলায় অন্গবাদ করা প্রয়োজনীয় ও বাছনীয় 3 
এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। 

৪। বঙলীয়-গ্রস্থাগার-পরিষদের আমন্ত্রণে, পরিষৎ ইহার সদন্ত-শ্রেণীতৃক্ত হইয়াছেন। 


সপ্তপঞ্চাশত্তম "বাধিক কাৰ্য্য-বিবরণ ৩৫ 


&| নয়া দিল্লীতে ভারত-সরকারের শিক্ষ/-বিভাগ যে বিতজ্জন সম্মিলন আহ্বান 
চরেন, তাহাতে পরিষদের প্রতিনিধি ডক্টর শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য যোগদান করেন। 

৬1 কলিকাতা ছোট আদালতের বাখিক প্রদর্শনীতে এবং কৃষ্ণনগর-সাহিত্য-সঙ্গীতি 
অন্নদামঙ্গল’ রচনার ছুই শত বৎসর পূর্তি উৎসব উপলক্ষে যে প্রদর্শনীর আয়োজন 
করেন, তাহাতে পরিষদের কতকগুলি পুস্তক ও পুথি প্রেরিত হইয়াছিল 

৭। পরিষদের নিয়মাবলী নিঃশেধিত হওয়ায় ইহা! পুনমু-ক্রিত হইয়াছে। 

সাহিত্য-পরিষণ-পত্রিকা- আলোচ্য বর্ষেও সপ্তপঞ্চাশভয ভাগ পত্রিকা ছুইটি যুগ- 
সংখ্যায় প্রকাশিত হুইয়াছে। 

পুথিশীলা_বর্ষশেষে মোট পুধির সংখ্যা ৫৯২০। এতঘ্যতীত সম্প্রতি (শ্রাবণ 
১৩৫৮) নইবর দত্ত ভক্তিবিনোদের যে গ্রন্থসংগ্রহ পরিষদে আসিয়াছে, তাহাতে কতকগুলি 
পুথি আছে; সেগুলি এখনও গুছাইতে পারা যায় নাই। 

বহু অম্ণুসন্ধিৎসু প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করিবার অন্ত পুধিশাল! ব্যবহার 
করিয়াছেন। 

রমেশ-ভবন-__ইহার সম্পূর্ণ ছিতলটি রেশনিং আপিসর্ূপে এবং নিয্নতলের দক্ষিণ 
দিকস্থ বারান্দা সাহিত্য-পরিষৎ পোষ্ট আফিসরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। নিয়তলের 
হুল-ঘরটিতে চিত্রশালারু স্রব্যাদি যথাসম্ভব সাজাইয়া গুছাইয়া রাখ! হইয়াছে । আলোচ্য 
বর্ষে কবি বিহারিলাল চক্রবর্তীর অগ্তম পুত্র ডাঃ শ্রাবেণীমাধব চক্রবর্তী, জ্যোতিরিক্দ্রনাথ- 
পত্নী কাদদ্বরী দেবীর রচিত ‘সাধের আঁসন'খানি পরিষদের চিত্রশালায় দান করিয়াছেন। 

পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের বদাচ্যতা_“য০০:০৪1৪% প্রকাশ বাবদ পশ্চিমবঙ্গ-সরকার 
২০০০২ টাকা দান করিয়াছেন । গ্রন্থ-প্রকাশের জন্ত বাধিক সাহাষ্য ১২০*২ টাকাও পাওয়া 
গিয়াছে । 

গ্রন্থ গার__আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ২৩২ খানি পুস্তক ও পন্ত্িকা (ক্রীত ১২৯ ও 
উপহারপ্রাপ্ত ১০৩) সংযোজিত হ্ইয়ান্থে। সংগৃহীত পুস্তকগুলির মধ্যে “মেধনাদবধ 
কাব্যের আক্ষরিক অন্থবাদ ‘The Fall of Meghnad’ (1899) উল্লেখযোগ্য । 
এতত্্যতীত শ্রুনিতাইদাস দত্ত তাহার পরলোকগত পিতা নটবর দত্তের গ্রন্থসংগ্রহ পরিষৎ- 
গ্রন্থাগারে দান করিয়াছেন। 

পরিযদ্-প্রস্থাগারের পুস্তক-পন্রিকা সঙ্কলনের কাধ্য অনেকটা অগ্রসর হুইয়াছে। 
আশা করা যায় পশ্চিম-ব্-সরকারের ব্দাগ্ঠতায় এই কার্ধ্য শরপ্র সুসম্পন্ন করা সম্ভব হইবে । 

আলোচ্য বর্ষেও বহু অমুসন্ধিৎস্ম পাঠককে পরিষদ্‌-গ্রস্থাগারের হুশ্রাপ্য গ্রন্থ ও সাময়িক- 
পত্র আলোচনা করিবার সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল। 

গ্রন্থ প্রকাশ-_-সাধারণ তহবিলের অর্থে কে) রামেম্ত্র-রচনাবলীর ৎম খণ্ড) খে) 
জীবজেন্রনাথ বন্্যোপাধ্যায়-লিখিত 'পাহিত্য-সাধক-চরিতমালা”র ৮৩ সংখ্যক পুস্তকে 
চন্দ্রনাথ বসু, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, ও ক্ষেব্রমোহন সেন গুপ্তের জীবনী? (গ) শ্রগিরীভ্রণেখর 
বসুর ‘স্বপ্ন’ তৃতীয় সংস্করণ ও ‘পুরাণ প্রবেশ” দ্বিতীয় সংস্করণ; (ঘ) হরপ্রসাদ শান্ত্রীর 
“বৌদ্ধ গান ও দোহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। 

ঝাড়গ্রাম গ্রন্থ-গ্রকাশ তহবিলের অর্থে (ক) পাঁচকড়ি বন্ন্যোপাধ্যায়ের রচনাবলীর 
প্রথম ও দ্বিতীয় খও) (খ) রামমোহন গ্রস্থাবলীর প্রথম ও পঞ্চম খণ্ড; (গ) বঞ্চিমচন্দ্রের 
ছুর্থেশনন্বিনী'র দ্বিতীয় সংস্করণ ও 'রম্নী'র চতুর্থ সংস্করণ ; (ঘ) মধুস্থদনের “বীরাঙ্গন। 
কাব্যে'র চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। 


৬৬ -- সপ্তপঞ্চাশত্তম বাধিক কাৰ্য্য-বিবরণ 


বিনয়কুমার সরকার গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের অর্থে শ্রীহ্ধাক = দে-অনুদিত রিকার্ভোর 
‘ধনবিজ্ঞানে’র মুদ্রণ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। % 

কলিকাভা-পৌর-প্রভিষ্ঠান_ ূর্ববৎ এবারও কলিকাতা প্রতিষ্ঠান পরিষৎ- 
মন্দিরের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন; পরিষৎ এ জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ ।%-লোচ্য বর্ষে তাহারা 
কেবলমাত্র ১৯৪৭-৪৮ সালের জন্ভ পরিষদ্-গ্রস্থাগারের পুস্তকাদি ক্রয় বাবদ ৫০৪৬ টাকার 
" পাছাষ্য মঞ্চর করিয়াছেন। 

ভুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাশ্ার-_-আলোচ্য বর্ষে এই ভাঙার হইতে চারি জন সাঁছিত্যিকের 
বিধবা-পত্বী ও একজন মহিলা সাহিত্যিককে নিয়মিত মাসিক সাহায্য দান করা হয়। 
জান শিল্প-সমালোৌচক যামিনীকাস্ত সেনের ব্ধবা-পত্বীকেও সাহায্য দান করা 
হুইয়াছে। 

বন্ধিম-্তবন--পরিবদের নৈহাটি-শাখার তত্বাবধানে এই ভবন রক্ষিত হইতেছে। এই 
শাখার উদ্যোগে বঙ্কিম-সঞীব জন্ম-বাধিকী, হরগ্রসাদ শাস্ত্রী, বিভাসাগর স্তৃতিবাধিকী সম্পন্ন 
হইয়াছিল। 

শীখাঁপরিষত--আলোচ্য বর্ষে বিষ্ণুপুরে (বীকুডা) একটি শাখা-পরিষৎ স্থাপিত 
হইয়াছে। ইহার সম্পাদক শরীযাণিকলাল সিংহ। 

চিত্র-প্রতি্!-আলোচ্য বর্ষে (১) মহিলা কবি মানকুমারী বস্থর তৈলচিত্র গত 
৯ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । চিত্র-প্রদাতা-_ শ্রীচারুচন্দ্র নাগ, এবং (২) প্রখ্যাত 
ধীতিহাসিক ও কথ।-সাহিত্যিক হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের তৈল-চিত্র গত ২০এ ॥ যা ১৩৫৭ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চিন্র-প্রদাতা-_শ্রুফণীভূষণ মুখোপাধ্যায় । 

ব্রজেন্দ্-গ্রন্থ-পুনঃগপ্রকাশ তহবিল--এই তহবিলে আলোচ্য বর্ষে যে চাদা পাওয়া 
গিয়াছে তাহা- প্রীযোগেশচন্ত্র বাগল ২৫২, শ্রীরবীজ্্নাথ চক্রবর্তী ৫২,শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত ৪২ 

উপসংহার_-আমরা এত কাল আমাদের সাধ্যমত পরিষদের সেবা করিয়াছি--কত 
দুর কৃতকাৰ্য্য হইয়াছি আপনারাই জানেন। আমাদের তরফ হইতে এই কথা বলিতে 
পারি যে, নিষ্ঠা ও এ্রকান্তিকতার অভাব কোন দিন হয় নাই। এখন আমরা বৃদ্ধ হইতে 
চলিয়াছি_-যৌবনের শক্তি আর নাই। তরুণেরা আলিয়া আমাদের কর্মভার লাঘব 
করিবেন তাহার প্রতীক্ষায় আছি। বর্তমানে গ্রন্থপ্রকীশ-বিভাগকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাড় 
করাইয়া পরিষদের চিরন্তন আধিক সমগ্তার অনেকটা সমাধান করিয়াছি বটে, কিন্ত 
অনসাধারণের সহিত যোগাযোগ, সদন্ত-সংখ্যা বুদ্ধি, নিয়মিত তাহাদের টাদা আদায় 
অপেক্ষাকৃত তরুণ ও কর্মক্ষম কন্মাদের উপর নির্ভর করিতেছে । তাহার! অগ্রসর 
হইয়া আন্ীন, আমরা তাহাদের হাতে ধীরে ধীরে পরিষদ্‌-পরিচীলনার গুরুত্বপুর্ণ 
দায়িত্ব তুলিয়া দিয়া নিশ্চিত হুই_ইছাই আমাদের একমাত্র কামনা । এক দিনে হঠাৎ 
আসিয়া কেহ দায়িত্বভার লইতে পারেন না, তাহার জগ্ত শিক্ষা ও অধ্যবপায় প্রয়োজন 
পরিষদের সকল বিভাগের কাজ একে একে পর্ধ/বেক্ষণ করিয়া সমস্ত বুঝিয়া পড়িয়া লইবেন 
সদন্তদের মধ্য হইতে এইরূপ উদ্ভোগী ও উদ্ভমশ্পীল কর্মীদের আমি আজ সাদর আহ্বান 
ানাইতেছি। এই নিবেদনই আমার এত কাল সাহিত্য-পরিষদের লেবার-চরম নিবেদন | 


১৫ ভান্র ১৩৫৮ শ্রীবজেক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সম্পাদক__কার্ধ্যনির্ববাহক সমিতির, পক্ষে. 


লা 


সাহিত্য-পরিষতপত্রিকা 1২১ 
৫৮শ বর্ষ, ওয় ও. ওর্থ সংখ্যা 
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| দস মদদ বনানি বাকা 
শ্রীবেজেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী £ 
সংবাদপত্রে সেকালের কথা >-য় খণ্ড £ 


( তৃতীয় সংস্করণ ) যুল্য ১০+-১২ 
সেকালের বাংলা সংবাদপত্রে ( ১৮১৮-৪০ ) বাঙ্গালী-জীবন ' 
সম্মন্ধে যে-সকল অমূল্য তথ্য পাওয়া যায়, তাহারই সঙ্কলন । 


বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস £ (ওয় সংস্করণ) ৫২ 


১৭৯৫ হইতে ১৮৭৬ সাল পৰ্য্যন্ত বাংল! দেশের 
সখের ও সাধারণ রক্ষালয়ের প্রামাণ্য ইতিহাস । 


ংলা সাময়িক-পত্র : ১৭-২য় ভাগ ৫২4 ২1 
১৮১৮ সালে বাংলা সাষয়িক-পত্রের জন্মাবধি বর্তমান 
শতান্দীর পূর্ব পর্য্যন্ত সকল সাময়িক-পত্ত্রের পরিচয় । 


সাহিত্য-নাধক-চরিতমালাঁঃ ১-৮ম খণ্ড (৯০খানি পুস্তক) ৪৫২ 
আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের জন্মকাল হইতে যে-সকল প্ররণীয় 
সাহ্ত্যি-সাধক ইহার উৎপত্তি, গঠন ও বিকাশে সহায়তা 
করিয়াছেন, তাহাদের জীবনী ও গ্রস্থপর্জী। 


বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিবত_-২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬ 





শরীবরজেজ্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীসজনীকান্ত দাস-সম্পাদিত 


বন্ধিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী 


| সর্বাপেক্ষ! প্রামাণিক সংস্করণ। 
আচাৰ্য্য যহুনাথ সরকার এতিহাঁসিক উপন্তাসগুলির ভূমিক! লিখিয়াছেম 
বড় অক্ষরে ছাপা । আট থণ্ডে সমপূ্ণ। মূল্য ষাট টাকা 


চ্ীননবক্জ্-্রীল্হাল্বলী 


ভূমিকা, পাঠভেদ ও দুরহু শব্দের অর্থ সহ। ছুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। যূল্য আঠার টাকা 


ভারতচন্্রস্থাবলী 


ভূষিকা, পাঠভেন, হর শব্দের অর্থ ও টিগনী সহ। সূলয দশ টাকা 
সমশ্যুস্সলন-শ্রন্ছান্বলী 
ভুমিকা, পাঁঠতের সহ। মূল্য আঠার টাকা 
দিছেন লাল -গুন্থাবলী 


কবিতা, গান ও হাসির গান। মূল্য দশ টাকা 


শরৎকুমারী চৌধুরাণীর গ্রস্থাবলী 


মূল্য সাড়ে ছয় টাকা 


আলালের ঘরের দুলাল ছতোম প্যাচার নক্মা 


সূল্য সাড়ে তিন টাকা যূল্য সাড়ে চার টাকা 










নৃতন. প্রকাশিত 
ভ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-প্রণীত 
বাঙ্গালীর সারপ্ধত অবদান 


প্রথম ভাখ- বঙ্গে নব্যন্যায়চর্া 
মূল্য দশ টাকা 





বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষ ২৪৩1১, আপার সারকুলার রোড, 


কলিকাতা-৬ 


সাহিত্য-পরিষং-পন্রিকা 
৫৮শ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা 
১৩৫৮ 


অহাব্যান্ৃতি 
ল্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


ব্যাতি সগ্ডসংখ্যক-_তূর্‌, ভূবর্‌, স্বর, মহর্, জন, তপস্‌, সত্য। এই সপ্ত ব্যাহৃতি 
হাব্যান্বতি নহে, ইহাদের অন্তর্গত তৃরু, ভুব্রু, শ্বর্‌, এই তিনটি মহাব্যান্ৃতি ( মনু, ২ ৮১ )। 
হ-প্রভৃতি সপ্ত লোক মহাব্যাহৃতি নহে, উহাদের অস্তভূতি ভূরু, তুবরু, স্বর, এই তিনটি 
'হাব্যাতি হইল কেন? এই প্রশ্ন সহজেই মনে আসে। এই প্রশ্নের উত্তরে, হেয় বা 
ইপাদেয় বিচার না করিয়া, আমার সিদ্ধান্ত, কারণ নির্দেশ করিয়া নিবেদন করিব । 

১। থণ্বেদের ১.১৬৪.৪০শ খাকের সায়ণভাষা__প্সর্ববৈদিকবাগৃজালম্ত সংগ্রহর্ূপা 
হরাদিত্তত্রে। ব্যাঘতয়:__অর্থাৎ সকল বৈদিক বাকৃপমুহের সংগ্রহরূপ অর্থাৎ সমবেত বা 
পংক্ষিণ্ড ভাবে গ্রহণরূপ বা গৃহীত আকার ভূরাদি ক্রিসংখ্যক (ভুরু, তুবর্‌, স্বর্‌ ) ব্যাতি। 
বৈদিক শব্দসমূহের সংগ্রহরূপত্ব এই ব্যাহৃতিত্রয়ের মৃহস্ত্ের কারণ এবং এই হেতু টি 
মহাব্যাহৃতি নামে অভিহিত | 

২। ন্প্রজাপতি (বিরাডাত্ম৷) পৃথিব্যাদি লোকের উদ্দেশে, অর্থাৎ পৃথিব্যাদি হইতে 
রস গ্রহণের ইচ্ছায়, ধ্যানলক্ষণ তপন্ত। করিলেন। তিনি তগন্তায় সেই লোকসমূহের রস 
€সার) উদ্ধৃত করিলেন এবং পৃথিবী হইতে সারভূত অগ্নি, অন্তররিক্ষ হইতে সারভূত বায়, 
ছালোক হইতে সারভূত আদিত্য উদ্ধৃত করিলেন। প্রজাপতি এই তিন দেবতার উদ্দেশে 
তপন্ত| করিলেন। তিনি তপ্যমান সেই দেবতাত্রয়ের রস উদ্ধৃত করিলেন এবং অগ্নি পছইতে 
খাকৃসমূ, বাধু হইতে যজুঃসমূহ, আদিত্য হইতে সামসমূহ উদ্ধৃত করিলেন। প্রদ্ধাপতি 
এই গ্রয়ী বিস্তার উদ্দেশে তপস্তা করিলেন। তিনি তপ্যমান দেবতাত্রয় হইতে রস গ্রহণ 
করিলেন এবং খকৃসমৃছ হইতে ভুরু, যজুঃসমূহ হইতে ভুবর্‌, সামসমূহ হইতে শ্বর্‌ উদ্ধৃত 
করিলেন।”_ ছান্দোগ্যোপনিষণ্। চতুর্থাধ্যায়, সপ্তদশ খণ্ড, ১, ২, ৩ মন্ত্র । 

প্রজাপতি ধ্যানলক্গণ তপন্তায় শ্্য়ী হইতে সারভূত রস এই ব্যাহৃতিত্রয় প্রথমে উদ্ধত 
করেন। মহরাদি লোকচতুষ্টয় পরে কল্পিত ও তত্তন্নামান্তরে দ্বর্ণোকের অস্ত্ভূতি লোক। 
এই হেতু স্বরাদিত্রয় মহাব্যাহৃতি ৷ 

৩। অব্যয় অর্থাৎ অক্ষরব্রক্গগ্রা্িফলক ওক্কা পূর্বক ভুরু, ভূবর্‌, স্বর, এই মহাব্যাহৃতি 
এবং প্রিপদা সাবিত্রী (গাক্সত্রী) বেদেব মুখ অর্থাৎ আত্য, অথবা পরমাত্মগ্রাপ্তির ঘুখ অর্থাৎ 
দ্বার জানিবে মনু, ২,৮১ । 

বেদের আস্ক অর্থাৎ ওক্কারাদিপূর্বক স্বাধ্যায়ারস্ত হেতু অথবা পরমাত্ম প্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ 
অর্থাৎ স্তবাদিপাঠ জপাদি দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্ডিহেতু ওক্কারপূর্বক ভূরাদি ব্রয় মহাব্যান্বতি। 


৩৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 1] খর্ব সংখ 


৪। প্রণবন্থাহাঁুক্ত ব্যান্ৃতিত্রয় মহাব্যান্থতি। যথা, ও ভূঃ স্বাহা।: সি 
ও স্বঃ স্বাহা।-_ভবদেব ভট্ট ( শব্দকল্পদ্রুম )। 

৫) পুরাণে যে চতুর্দশ লোকের বর্ণনা আছে, তাহাদের মধ্যে বাবরি 
উদ্বলোক। ‘জিলোকী’ শব্দের 'ঝ্রিলোকে'র গণনায় স্বর্গ, অস্তরিক্ষ, পৃ.থবী, অথব। শব, নর্থ 
পাতাল, এই তিন লোক গৃহীত হইয়াছে । এই গণনায় স্বর্গ, মহরাদি চতুষ্টয়ের সহিত 
শ্বর্লোক, অর্থাৎ মহরাদি ব্যাপক ভাবাপন্ন স্বর্গের বা হ্বর্পোকের অন্তর্গত বিভাগবিশেষরূপে 
গণিত হইয়াছে; মহরাদি এইক্সপ লংক্ষিপ্তভাবে শ্বর্লোকের অস্তনিবিই । এই হেতু ভুর্‌ 
ভূবরু, স্বর, এই ব্যাহ্তিত্রয় মহাব্যাহ্ৃতি । 

৬। ইষ্টাপূর্তে অর্থাৎ শ্রৌত ম্মার্ত কার্ধ্যে হ্বরাদি ব্যাহ্ৃতিত্রয়ের ভুরি প্রয়োগ হয় = 
দ্বিতীয়তঃ, সপ্ত ব্যাহতি পূৰ্বোক্তর্ূপে সংক্ষেপে মহা ব্যান্ৃতির অন্তনিবিষ্ট হওয়ায়, মহাব্যান্ৃতির- 
পাঠে সপ্ত ব্যাহৃতির আত্ষদ্দিক পাঠ হয়। এই হেতু ভুরাদি ত্রয় মহাব্যাহ্ৃতি। 

৭। খ্গ্যজুঃসামবেদীয় সন্ধ্যাপ্রয়োগে ওন্কারপূর্বক সপ্ত ব্যাহৃতির পাঠ এবং ওক্কারপূর্বক 
মহাব্যান্ৃতির পাঠও আছে। মন্ুসংহিতায় কেবল ওষ্কারপূর্বক নহাব্যাহৃতি আছে। 
ইহাতে বোধ হয়, সপ্ত ব্যাহৃতি ভুরাদবির অস্তপিবিষ্ট করিয়া, ভুরাদির মহাব্যাহৃতি, এই সংজ্ঞা 


করা হুইয়াছে। 


৫ ংস্কৃত গ্রন্থকার অমর মৈত্র 
অধ্যাপক শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 


কয়েক শত বৎসর পূর্ব হইতে প্রাদেশিক ভাব! ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও প্রসার বৃদ্ধির 
শলে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় নূতন প্রস্থরচনার প্রয়োজন কমিতে থাকে । বর্তমানে সেই শ্রয়ো্জন 
একেবারে লুণ্ড হইয়াছে বলা যাইতে পারে। সংগ্কতরসিক তথা সংস্কতব্যবসায়ী সমাজে পুরাতন 
ও প্রসিদ্ধ সংস্কৃত পুথিপত্রেরই পঠনপাঠনের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি সংস্কৃত 
রচনার একটা ধারা ক্ষীণ হইলেও প্রায় অব্যাহত ভাবেই এখন পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে 
এখনও নান! বিষয়ে সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইতেছে-_বিভিষ্ন স্থান হইতে সংস্কৃত পত্রিকা প্রকাশিত 
হইতেছে। যত বেশী অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, ততই এই ধারার” পরিপুষ্টতর 
রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। অথচ ইহার পরিচয় শিক্ষিত সমাজের নিকটও তেমন সুস্পষ্ট 
নয়। মুদ্রাযগ্ন প্রবর্তনের পয় যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহাদেয়ও কোন 
ধারাবন্ধ বিবরণ এ যাবৎ সংকলিত হয় নাই১। সেই সময়ে বা তাহার পূর্বে রচিত 
যে সমস্ত গ্রন্থ এখনও অপ্রকাশিত অবস্থায় পুধির আকারে বিভিন্ন পুধিশীলায় বা ব্যক্তি- 
বিশেষের গৃছে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, তাহাদের পরিচয়ই বা কবে কি ভাবে উদ্ঘাটিত হইবে 
বলা যায় না। অনেক গ্রন্থ ও গ্রস্থকারের সমস্ত স্বতিচিহ্ন ইতিমধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে 
পারে। এই অবস্থায় কোন গ্রন্থ বা গ্রহ্কারের সন্ধান পাইলে তাহার যথাসম্ভব বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা বিশেষ উপযোগী হইবে । এই বিবেচনায় আমি পরিষদের পুথিশালায় 
কিছু দিন পূর্বে সংগৃহীত কয়েকখানি গ্রন্থ ও তাহাদের রচয়িতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে 
সংকলন করিয়া দিতেছি। 

আলোচ্য গ্রন্থকারের নাম অমরচন্্র মৈত্র বা মৈল্রেয়। খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় 
পাদে তাঁগ্্রক সাধনা ও যোগ বিষয়ে রচিত ইহার তিনখানি গ্রন্থের পুথি পরিষদের পুথিশালার 
অন্তভূক্তি হইয়াছে (পরিষদের সংস্কৃত পুথি, সংখ্যা-১৯২৫) ১৮৩৫, ২৮৬৭) । এই গুলিতে গ্রন্থ- 
কারের যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়--ইনি গোড়দেশীয় বারেক 
ব্রাহ্মণ ছিলেন। ছার পিতার নাম ছিল বাস্থদেব।ৎ ইনি কাশীতে বসিয়া গ্রন্থ তিনথানি 
রচনা করেন। ইনি কাশীতে যাইয়া যোগাদি অভ্যাস করিয়া বনুশান্তরন্ত ও বহুশাপ্রাব- 
বোধক হইয়াছিলেন। ইনি বহু তন্ত্র ও অগ্থাস্ত গ্রন্থ আলোচনা করিয়া 'জ্ঞানদীপিকা” ও 
'আমরী সংহিতা” রচনা করেন। আঁষরী সংহিতার প্রারভ্ডে আলোচিত গ্রস্থের একটি 


১1 উনবিংশ শতাব্দীর প্রারন্তে রচিত কতকগুলি পুস্তকেব- উল্লেখ আডাম সাহেবের শিক্ষাবিধদ্ধক বিবরণে 
পাঁওয়! বার (কলিকাতা ৰিশ্ববিভ্ালয়-প্রকাশিত Reports on the state of education in Bengal by 
Wiliam Adam, পৃ. ২৭ প্রভৃতি )। 

২। গোৌড়দেশীয়যাযেন্রকুলোত্তববাফ্দেবাত্ব্রশীযুজামরচন্তরমৈত্রেয়বিরচিতায়াং জীনদীপিকারাং"** ' দয়োষিংশ- 
প্রকাশ} । 


8° সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ওয়-৪ৰ্ঘ সং» 


তালিকা দেওয়া হইয়াছে। এই তালিকায় মহানি্বাপতত্ত্রের নাম সকলের আগে স্থ 
পাইয়াছে। আশ্চর্ষের বিষয় এই যে, বহু শানু আলোচনার ফলম্বরূপ এই গ্রন্থগুলিং 
মাঝে মাঝে অতি সাধারণ ধরণের ভাষার ভুল পরিলক্ষিত হয়। “অমরসংগ্রাহ? নামক গ্র। 
ইনি ইহার একখানি বাংলা গীতিকাঁব্যের উল্লেখ করিয়াছেন।* ইহা ছাড়া ইনি অন্ত কো 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না, জানিতে পারি নাই--সঁহার বিভততর পরিচয়ও সং৫ 
করিতে পারি নাই। 

উল্লিখিত গ্রন্থ তিনখানির প্রত্যেকখানির শেষেই রচনাকাল দেওয়া হইয়াছে । তাং 
“হইতে জান! যায়--ভ্ঞানদীপিকা! রচিত হয় ১৭৫৩ শকাব্দে (১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ), অমরসংগ. 
রচিভ হয় ১৭৬৫ শকাবেৎ ( ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ) এবং আমরী সংহিতা রচিত হয় ১৭৬৮ শকাহে 
(১৮৪৬ গ্ৰীষ্টাকে )৬। ৪ 

পরিষদের পুধিশালাঁয় ইহাদের যে তিনখানি পুথি সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলি শ্যামবাঁদদার 
স্কায়রত্ব লেনের অক্ষয়কুমার গোস্বামী মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত। ইহাদের মধে 
হুইখানি বঙ্গাক্ষরে লিখিত-_আমরী সংহিতাঁর পুথিখানি নগরীতে লেখা । উৎ্বৃষ্ট কাগছে 
লিখিত চিত্রশোৌতিত জ্ঞান্দীপিকার পুথির পাটার উপরে লাগান এক টুকরা কাগজে 
গরস্থকারের পুঝের নাম (রাঁমরত্ব মৈত্র ) উল্লিখিত হইয়াছে যনে হয়। প্রসজক্রমে ইছাদের 
আশ্রিতবাৎ্সল্যের ইঙ্গিতও কর! হইয়াছে । 

জ্ঞানদীপিকা ২৩ প্রকাশ বা পরিচ্ছেদে সমাপ্ত । ইহাতে বিভিন্ন তাস্ত্রিক অনুষ্ঠানের 
বিবরণ দেওয়া হুইয়াছে। গ্রন্থারন্ডে অসুক্রমপিকায় প্রতি প্রকাশে আলোচিত বিষয়ের 
উল্লেখ করা হইয়াছে" | ইহা তন্ত্রসারজাঁতীয় একটি বিদ্বৃত তাঙ্ত্রিক নিবন্ধগ্রস্থ । বিগত 





৩। অন্ত চরিতং গীতং ভাষয়। রচিতং ময়া। শীনং করোসি কান্ঠাং বৈ প্রত্যহং হুজনৈঃ সহ ॥ 
৪1 শাকে ভূশরশৈলচন্্রগশিতে কৌজে সিতে পক্ষকে 
শীনভতৈকাদশদিবসগ্ততে ভূতসংজ্ঞ| তিথোঁচ। 
ধ্যাঁত্বা গরীত্রিগুণাত্মিকাং গুণমরীং হূর্গাঞ্চ হর্গাপহাং 
প্রীযুক্তাদরচন্দ্রমৈত্রবিনয়ী পূর্ণ কৃতং সংগ্রহ্ম্‌॥ 
৫ শাকে পঞ্চরসাট্রিচন্স গণিতে যেষং গতে ভাঙ্করে 
রাকায়াং ভৃওবাসরে | 
ইমরচজ্রণর্শ্মকৃতিনা কৃত্বা চ গ্রন্থস্বয়ং 
জীদৎসব্জনসন্পিধো সুবিমলো ভদ্তয! প্রকাণীকৃতঃ ! ই 

৬! শাকে বহুরসাত্রীন্দৌ মীনেইস্টাদশবাসরে। জাতা চ সংহিতা পূর্ণা সিতে ভূততিথো কু | 
বিশ্বেশস্ত প্রদাদাচ্চ কাগ্াং সুজনসন্নিধো। ্ীপূর্বাধরমৈত্রেণ কৃতা সজ্জনহেতবে ॥ 

৭) প্রকাশে প্রথমে বক্ষ্যে হুর্দীদাহা্যমুত্মম্‌। প্রাতকৃত্যাদিকং সর্বং বদ্ব্দাবন্তকং বিধিঃ1 
দ্বিতীয়ে ভাবকথনং বীরব্যাখ্য! ভূভীয়কে । বষ্ঠপ্রকাশে তং সৰ্বং যথা শক্করনভ্ভাধিতস্‌ 1 ' 
চতুর্ঘে চাভিযেকঞ্চ পঞ্চমে সম্বিদাশনম্‌ । প্রকাশে সপ্তমে সম্যক্‌ সানাদিকবিধিং ততঃ । 
পূনস্তত্রৈব বিজয়াধুমগ্রকপজং কলম্‌। সধ্ধ্যাগ্রয়োগমকলং শিষপুজামনস্তরমূ। 


৫৮শ বর্ষ] সংস্কৃত গ্রন্থকার অমর মৈত্র ৪১ 


কয়েক শত বৎসরে বাংলা দেশে এ জাতীয় বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। অষ্টাদশ-উনবিংশ 
শতাব্দীতে রচিত গ্রন্থের সংখ্যাও কম নহে। ইহাদের মধ্যে গ্রাণতোষণী ও হরতন্ব্দীধিতি 
ুদ্রণসৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। 

অযরসংগ্রহ ১৮ পাদে সম্পূর্ণ। ইহার বিষয়সচী এইরপ--ভগন্নিধ্যাস্বপ্রকরণ, তত্ববোধ 
প্রকরণ, বিবেকবর্ণন, লয়যোগবর্ণন, নবচক্রবিবরণ, পিগুজ্ঞানবিবরণ, যোগরহৃস্ত, যট্চক্রযোগ, 
পধণযরাযোগ, হঠঝোগ, মুদ্রাপ্রকরণ, ধারণ] প্রকরণ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ব্রহ্মমস্ত্রসাধন, 
সন্ন্যাসযোগ, কাশীযোগ, কালজ্ঞান, বিপ্রসক্ষণ সাংখ্যযোগ । গ্রদ্থশৈষে কতকগুলি শ্লোকে 
গ্রস্থে আলোচিত বিষয়ের পরিচয় দেওয়া হুইয়াছে। পুধিতে এই অংশের অনেকটা ছিড়িয়া 
গিয়াছে! এক দিন এক ব্রাঁ্গণ গ্রন্থকারের নিকট উপস্থিত হইলে, তাহার হস্তস্থিত 
মহাভারতের একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া গ্রন্থের সুচনা হয় । বিভিন গ্রন্থ হইতে 
নানা প্রসঙ্গে অনেক বচন এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। 

আমরী সংহিতা চারি উপদেশে বিভক্ত | উপদেশগুলির মধ্যে আবার পরিচ্ছেদবিভাগ 
আছে। গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়--প্রথম উপদেশে সাংখ্যযোগবিধান, দ্বিতীয় উপদেশে 
মন্্রযোগবিধান, তৃতীয় উপদেশে ছয় পরিচ্ছেদে নাড়িকাক্ষালন, আসন, প্রত্যাহার, প্রাপায়াম, 
ধারপাঁ ধ্যান প্রভৃতি হঠযোগবিধান, চতুর্থ উপদেশে সাত পরিচ্ছেদে পৃজাপ্রক্লোগাদি। 
্রস্থখানি বিশ্বেশ্বর বন্য ও অমরচন্ত্রেরে কথোপকথনরূপে নিবদ্ধ। এক দিন বিশ্বেশ্বর 
অমরচন্্রপকাশে উপনীত হইয়া, মুক্তিলাভের উপায় অন্ধুন্ধান করেন এবং দ্রুত সিদ্ধি প্রদ 
সাধন, মন্ত্রাদিলাধন ও আচার সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। অমরচন্ত্র বিবিধ তন্ত্র, পুরাণ ও 
অগ্ঠাগ্ঠ গ্রস্থ অবলম্বন করিয়া” এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেন। 





গুরুপুঙ্জাবিধানঞ্চ শিবেন ভাঁধিতং বধ । যোড়শে চৈব বীরাপাং বীরসাধনমুত্তমম্‌। 
অষ্টমে জ্রিবিধ। পূজা শিবৰান্তন্ত সম্মত ॥ নানাবিধ! পুরশ্র্য্য! তত্তৎ সপ্তদশে হি বৈ। 
নবমে বছচক্রঞ্চ ভৈরব্যাছি পৃথক পৃথক ৷ অষ্টাদণ প্রকাশে চ জপাদীন।ং রহস্তকস্‌। 
দণমে বীরকর্তব্যাক্তব্যমতিহুন্দরম্‌ ! অখোনবিংণে যাঁবদ্ধি মালাগ্রকরপাদিকম্‌॥ 
নিন্দনীয়ঃ পুনর্বারঃ পানাবস্কতা তধ!া। বিংশে ত্রিলোহিকং মুদ্রাহস্ত্রপংস্কারমুত্বমম্‌ । 
অন্তর্ধজনতাকর্ তচ্চ রুদ্র প্রকাঁণকে জ্রিসপ্তে চৈব মোক্ষাধিযোগপ্রকরণাদিক ম্‌ । 
তিতুর্ষে গৃহধর্মীশি প্রারশ্চিত্তীদিকং তথ!। দ্বাবিংশতি প্রকাশে চ তস্ত্রোন্ত দওধারশম্‌। 
ত্রযৌদশপ্রকাশে চ পূর্ণাভিষেকনি্যুম্‌ । দশনামাবধূতং হি শিবেন কখিতং যথা 
দ্বিদপ্তে চ কুমারীণাং পুজনং ফলদং মহৎ। ত্রয়োবিংসপ্রকশে চ হংসাধ্যং চাবধুতকম্‌। 
ত্রিগঞ্চে চ লতাযোঁগসাধনং পরমাভুতম্‌ ॥ ব্র্গচিস্তাফলং তত্র নির্বীপফলদং মহৎ । 
৮! মহানির্বাপতত্ত্র তন্ত্র গরন্ধর্সংজ্ঞকম্‌ ঘেরওসংহিতা চৈব তথা গোরক্ষসংহিতাম্‌ । 
গৌতমীয়ং তথ! রু্রজ|মলং গ্রহজামলম্‌.। দত্বাত্রেয়ংহিতাঞ্চ তথ পদ্মপুরাণকম্‌ । 
" শাঙ্করং মুওমালাখ্যং মৃড়ানীতন্রমুত্তমম্‌ ৷ মার্কওেয়ং তথ! দ্দ্দং মহাভারতমেব চ। 
যোগেশ্বরোদর়ং নাম জ্ঞানভাম্তং কুলার্ণবস্‌ । অন্তানি বহ্শাস্রীণি তন্ত্রীণি বিবিধানি চ। 


শান্ধাণ্যেতানি চালোব্য সংক্ষেপাৎ বখয়ামি তে! 


বৈগ্যনাথমজল 
অধ্যাপক শ্রীফতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য 


বেদে শিবের নাম নাই। বেদে যিনি রুদ্র নামে প্রসিদ্ধ, তিনিই বহু শতাবী পরে 
কালক্রমে শিব নামে অভিহিত হইয়াছেন । বেদোক্ত কুদ্রের বু ওপই শিবের উপর 
আরোপিত হইয়াছে। শিব ও রুদ্র এখন অভির । কুদ্র কি ভাবে শিবে রূপান্তরিত 
: হইলেন, তাহার বিচিত্র ইতিহাস বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা সম্ভবপর নহে, প্রয়োজনীয় 
নহে। 

শৈব, শাক্ত, সৌর, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন ধারার মধ্যে শৈব ধারা সমগ্র ভারতে ছড়াইয়! 
আছে। শাক্ত তীৰ্থ যেমন ভারতের নানা স্থানে, তদ্রপ শাক্ত তীর্থের পাশাপাশি শৈব তীর্ঘও 
সমগ্র ভারতব্যাপী বর্তমান। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে শিব, স্কন্দ, লিঙ্ক, কৃর্দ, বামন, বরাঁহ, 
ভবিষ্য, মৎস্ত, মার্কণেয় ও ব্ৰহ্মাণ্ড, এই দশখানি ‘শৈব পুরাণ’ নামে অভিহিত । ইহা 
হইতে শৈব ধারার প্রচার যে কত ব্যাপক, তাহাই অনুভূত হইবে । 

বেদোক্ত রুত্রের নানা গুণের মধ্যে 'রোগাপহরণ গুণটি অন্ততম। ধক, যজধুঃ ও অথর্ব 
বেদে রুদ্রের এই গুণের বহু উল্লেখ আছে (থক্‌, ১১১৪ ১) শুরুষভুঃ, ১৬।৪) আবার 
কোথাও কোথাও তিনি স্বয়ং রোগের ওষধনূপেও পরিগণিত ( থাক্‌, ১1৪৩৪, শুরুষজুঃ, 
১৩1৪৯) এই রুত্পই আঁদি দেববৈভ-_প্প্রথমো দৈব্যো ভিষক্শ__শুরুষজুঃ, ১৬৷৫। ইনি 
রোগদাতা ও রোগাপছারী, উভয় রূপেই কল্পিত। 

বেদোক্ত রুদ্রের উল্লিখিত গুণপযৃহই বিভিন্ন পুরাণে ও তঙ্ত্রে শিবের গুপরূপে স্বীকৃত 
হইয়াছে। শিবপুরাঁণে শিবসহত্রনাম স্তোত্রে শিবের অগ্ভতম নাম হিসাবে ধন্বস্তরি নামের 
উল্লেখ আছে। ধন্বস্তরি দেববৈদ্ধ, ইনি রোগাঁপহারী ( শিবপুরাঁণ, ধর্মনংহিতা, ২৮।৬১)। উক্ত 
সহমরনাম স্তোত্রটি নামীর গুণছেতু পাঠকদের পক্ষে আরোগ্যকর ও আয়কর ( ওর, ২৮/১৬৩)। 
বেদোক্ত 'দৈব্যো ভিষক্‌’ রুদ্র যেরূপে ‘ভেষন্জী’ অর্থাৎ স্বয়ং ওষধস্বরূপ, .তদ্রপ পুরাশেও তিনি 
‘অহৌষধি'রূপে কল্পিত (এ, ২৬৬৮) হইয়াছেন। শিবের আরাধনা করিলে শিবভক্তরা 
সকল প্রকার ব্যাধি হইতে যুক্ত হন ( শিবপুরাণ, সনৎকুমারসংহিতা, ১৪ ১১৯ স্বন্দপুরাণে 
নীলকঠ-স্তবরাজ ভুষ্টব্য।) 

রুদ্র যেরূপ কালক্রমে শিবে রূপান্তরিত হইয়াছেন, তদ্রপ এই শিবেরও অষ্কতর রূপ 
‘বৈদ্ধনাথ’। বৈভ্ভনাথ শিবের উল্লেখ একাধিক তন্তে ও পুবাঁণে আছে (মহালিলেশ্বর- 
তন্নোক্ত শিবশতনামস্তোত্র দ্রষ্টব্য )। বেদোক্ত দৈব ভিষক্‌ রুদ্র, পুরাপোক্ত ‘আরোগ্য ও 
আয়্দাতা।” 'সর্বব্যাধিপ্রশমনকারী। শিবই কাঁলান্তরে বৈদ্নাথ নামে অভিহিত হইয়াছেন। 
বৈস্ভনাথ শিবের অবস্থিতিস্থল 'বৈভনাথ” বা 'টৈস্ভনাথধাম? নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 
ৃক্ষষজ্ঞের পর সতীর দেহত্যাগ ঘটিলে, বিষ্ণু শিবস্বন্ধস্থিত সতীদেহ সুদর্শন চক্র দ্বারা খণ্ড খও্‌ 
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করেন। ৫হ ক্ষেত্রে সতীর দেহখণ্ড পতিত হওয়ায় ৫২ গীঠের উৎপত্তি হইয়াছে। 
তত্্চুড়ামণির পীঠনির্ণয় প্রসজে উক্ত হইয়াছে যে, বৈদ্নাথে সতীর হৃদয় পতিত হয়। উক্ত 
পীঠস্থ ভৈরব বৈগ্থানাথ। “হার্দিপীঠং বৈগ্যনাথে বৈদ্যনাথস্ত ভৈরবঃ।* মৎস্তপুরাণের মতে এই 
গীঠন্থানের শক্তির নাম--'অরোগা? | 
অরোগা বৈদ্ভনাথে তু মহাকালে মহেশ্বরী । 
(মংস্তপুরাণ, ১৩ অঃ, ৪১ শ্লোক )। 

বৈস্তনাথপীঠস্থ দেবমূর্তির নাম ‘অরোগ৷’ হইতে ইহাই অঙ্ুভূত হইতেছে যে, 
রোগাপহারী বৈদ্ধনাথের গুণ গীঠস্থ দেবীযূর্তির উপরও আরোপ করা হইযাছে। 

বৈগ্ভনাথের মাহাত্মযহ্ৃকক একখানি বাংলা মঙ্গলকাব্য পাইয়াছি। এই প্রস্থ ‘বৈগ্তনাথ- 
মঙ্রল’ নামে প্রসিদ্ধ। বর্তমান প্রবন্ধে 'বৈদ্যনাথমঙ্গলে'রই সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল | 


পুথির পরিচয় 


বৈদ্ধনাথমঙজ্গলের ১১খানি পুথির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, যথা :ঃ= 

[১] শ্রীহট্ট জেলার সিঙ্গেরকাছ গ্রামের সদানন্দ ও জ্রয়হুর্গা গ্রস্থাগারে রক্ষিত পুথি -- 

‘ক’ পুথি-ইহার পত্রসংখ্যা ১-২৬, পুথিখানি সম্পুর্ণ, লিপিকাল ১২৬৯ বাং ২৩ জ্যৈষ্ঠ, 
প্রদাতা-_পুলিনবিহারী শীল, হট সহর । 

‘থ’ পুথি--ইহার পক্রসংখ্যা ১-৪২, পুথিখানি সম্পূর্ণ, লিপিকাল ১২৭০ বাং, প্রদাতা 
রামানন্দ নাথ, খাদিমনগর, তুয়াবহর, শীহটর। 

গ' পুথি--ইছার পত্রসংখ্যা ১-৩০, ৩৫-৪২, পুথিখানি খণ্ডিত, লিপিকাল অজ্ঞাত, 
গ্রণাতা-_অমরচন্্র ভট্টাচার্ধ্য, দেশনুল্যপাড়া, বাণিয়াচঙ্গ, শীহষ্ট। 

‘ৰ’ পুথি--ইহার পত্রসংখ্যা ২-২৩, পুথিখানি খণ্ডিত, লিপিকাল অজ্ঞাত, গ্র্দাতা-_ 
তাঁরকচজ্র চৌধুরী, সিঙ্গেরকাছ, প্রীহট্ট। 

৬? পুথি--ইহার পত্রসংখ্যা ১-১৯, পুধিখানি খণ্ডিত, লিপিকাল অজ্ঞাত, প্রদাঁতা-_ 
অমরচন্ত্র ভট্টাচারধ্য, দেশমুল্য পাড়া, বাণিয়াচল, হট । 

“চ? পুথি--ইহার পত্রসংখ্যা ১-৪২, পুধিখানি সম্পুর্ণ, লিপিকাল ১২১৭ বাং, প্রদাতা__ 
দয়াল রায় চৌধুরী, বনভাগ, মৌতাপুর, শ্রীহষ্ট। 

[২] প্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষদ্গ্রন্থীগারে রক্ষিত পুথি £- 

ছ’ পুথি--ইহার পত্রসংখ্যা ১-২২, পুধিখানি সম্পূর্ণ, লিপিকাল ১২২৭ বাং, প্রদাতা-_ 
সতীশচন্্র দেব বি. এল. লাউভা, করিমগঞ্জ শ্রুহট। পুথির ক্রমিক সংখ্যা ২৭। 

[৩] শিলচর নর্মাল স্কুলে রক্ষিত পুথি £-- 

‘জর’ পুধি-ইহার পত্রসংখ্যা ১-৯, পুধিখানি খণ্ডিত, লিপিকাল অজ্ঞাত, প্রদাতা-_ 

জগরাথ দেব বি. এ., বি. টি. জুনামগঞ্জ, শ্রীহট্ট। পুথির ক্রমিক সংখ্যা ১৭০। 
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[৪] রাদ্দসাহী, বরেন্দ্র অমুসন্ধান সমিতির গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুথি £-- 

'ঝ’ পুথি_ইহার পত্রসংখ্যা ১-২৬, পুথিথানি সম্পূর্ণ, লিপিকাল ১২৪৫ বাং বৈশাখ, 
প্রদাতা-_গিরিশচঙ্জ বিদ্ার্পব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা । পুথির ক্রমিক সংখ্যা ১৩৬৮ । 

[*] ঢাকা বিশ্ববিস্ভালতয় রক্ষিত পুথি £-- 

‘ঞ' পুথি--পত্ৰসংখ্যা ১-২২, পুথিথানি সম্পূর্ণ, লিপিকাল ১২১০ বাং, পনিজ পুস্তক 
জ্রাজকিশোর দাস, সাকিন পরগণে আথানগিরি* [ জীহট্ট ], পুথির ক্রমিক সংখ্যা ১৬৩০ । 

[৬] বিশ্বকোষ কার্ধ্যালয়ে রক্ষিত পুথি ঃ-- 

'ট’ পুথি--বিশ্বকোষ-সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বন্থ মহাশয়, বিশ্বকোষ কাৰ্ধ্যালয়ে সংগৃহীত 
৩৫৯ খানি পুথির সংক্ষিপ্ত পরিচয়, বঙ্গীধ-সাহিভ্য-পরিষৎ পঞ্জিকার ১৩০৫ বঙ্গাব্দের চতুর্থ 
সংখ্যায় ও ১৩*৬ বঙ্গাব্দের প্রথম সংখ্যায়_-বাঙ্গালা পুখির সংক্ষিপ্ত বিবরণ’ শীর্ষক প্রবন্ধে 
প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের ১৭৫ সংখ্যক পুথি ব্দ্তনাথমজল। গ্রস্থরচয়িতা--সুন্দর 
দ্বি, লিপিকাল ১২১০ বাং ২ ভাদ্র, শ্লোকসংধ্যা 2০০। এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে 
গিয়া, গ্রন্থের আরম্ভ, ভণিতা ও শেষ অংশ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। 


কবির পরিচয় 


কৰি জাতিতে ব্ৰাঙ্গণ, তাঁহার পিতার নাম হরিছর, নিজের নাম দ্বিজ সুন্দর, সম্ভবতঃ 
নামান্তর মণিরাম ছিল। সমগ্র গ্রন্থের অধিকাংশ স্থলে ‘সুন্দর রায়’ বা ‘সুন্দর ত্বিজ' এইরূপ 
ভপিতাই দৃষ্ট হয়। মাগ্য এক স্থলে "নমর রাম’ ভণিতা পাইতেছি। উক্ত গ্রন্থের ছুই 
জায়গায় 'দ্বিজ মণিরাম’ ভপিতা আছে। 

উপরে উল্লিখিত ‘গ’ ও “৬ পুথিতে সুন্দর রায় ও সুন্বব দি স্থলে শঙ্কর রায় ও শঙ্কর 
ঘিজ পাঠ আছে। ১৮শ ভাগ বিশ্বকোষে বাঙ্গালা পাহিত্য--শৈব প্রভাব’ অংশে দ্বিজ 
হরিহরসুত শঙ্কর-রচিত বৈস্তনাথমঙল হইতে সাত পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পংক্তিসপ্তক 
ডাঃ হবকুমীর সেন-র্চিত “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস? গ্রন্থেও পুনরুদ্ধত হইয়াছে। 
ডাঃ দীনেশচন্্র সেন-রচিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে শঙ্কররুত বৈদ্ভনাথমঙ্গলের উল্লেখ আছে । 
অধিকাংশ পুথিতে ‘সুন্দর’ পাঠ পাওয়ায় উক্ত পাঠই আদর্শ পাঠরূপে গৃহীত হইল । লিপি- 
প্রমাদবশতঃ, অধিকন্ ‘বলেন সুন্বর রায় শঙ্করচরণে? পাঠের ‘শঙ্কর’ শব্দের সঙ্গে সামন্ত 
রাখিয়া ‘সুন্দর'কে ‘শঙ্কর’ পাঠ করা বিচিত্র নহে। ১৯ ভাগ বিশ্বকোষে হরিহরসুত 
যুকুন্দ দ্বিত্-বিরচিত বৈস্তনাথমঙ্গল নামক ভাবা-গ্রন্থের উল্লেখ আছে এবং তদৃগ্রস্থ হইতে 
অংশবিশেষ উদ্ভৃতও হইয়াছে । আমরা অস্ত কোথাও ঘুকুন্দ ছিজ' পাঠ পাইতেছি না। 
ইহা লিপিপ্রমাদ্র বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। | 

₹ দ্বিজ সুন্দর কোথাও নিজের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। তাহার একটি উক্তিতে 

তিনি দারিত্্যবশতঃ বৈষ্তনাথদর্শনে বঞ্চিত ‘বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন £__ 


পশ বর্ষ ] বৈষ্যনাথমঙ্গল 8৫ 


সংসারে অপ্রিয়া মোকে বাম হৈল বিধি। 

ভাগ্যবন্তে দেখে গিয়া প্রভু গুণনিধি ॥ 
ঘম্ত্র-_ 

প্রভুর মহিমা শুনি মনে লাগে সুখ । 

চক্ষু ভরি না দেখিমু হেন চন্দ্রমুথ ॥ 


কবির বাসস্থান 


বিশ্বকোষ কার্ধ্যালয়ে সংগৃহীত পুস্তকথানি ব্যতীত অপর ষে দশখানি পুথি দেখিয়াছি, 

তন্মধ্যে মাত্র একথানি পুথির লিপি-স্থল ব্রিপুর! জেল! ('ক' পুথি ), অপর নয়খানিরই 
আলিপি-স্থল শ্রীহট জেল: । একমাত্র শ্রীহ্ট জেলা হইতে নয়খানি পুথি আবিষ্কৃত হওয়ায় 

এই কাব্যের প্রচার শ্রীহট্টেই সর্বাধিক, এরূপ অন্যান করা যাইতে পারে। 

কবির বাসস্থানের উল্লেখ তাহার কাব্যের কোথাও নাই। গ্রন্থে ব্যবহৃত ভাষা লক্ষ্য 
করিলে কবিকে পূর্ববঙ্গের লোক বলিয়াই অস্থমিত হয়। এই কাব্যে যে সকল ক্রিয়াপদ 
ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা এখনও অঙ্থরূপ ভাবে শ্রীহ্র অঞ্চলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত 
যথা £--মাঁগু, যাইমুং দেমু, পৃজিযুং নারিমুং হইমু, যাউকা, খৈমুং বলিমু ইত্যা্ি। 

প্রীহ জেলার মৌলবীবাজার মহকুমার গল্পগড়নিবাসী কবি ষষ্ঠীবর দত্তের পন্মাপুরাণের 
সঙ্গে বৈদ্যনাথমঙ্গলের অংশবিপেষের সাদৃষ্য রহিয়াছে । বৈদ্যনাথমঙ্গলের কবি শ্রীহ্রবাসী 
হইলে একই জেলার এক কবির প্রভাব অদ্য কবির উপর পড়া খুবই স্বাভাবিক। 


গ্রন্থরচনাকাল 


গ্রন্থের কোথাও ইহার রচনাকালের উল্লেখ নাই। গ্রন্থকার কোথাকার এবং কোন্‌ 
লময়ের, এই উভয় প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়! ছুরছ। বৈগ্ধলীথমঙ্গলের যে সকল হ্স্তলিখিত 
পুথি সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে লিপিকালের উল্লেখযুক্ত পুথি কয়খানির মধ্যে ১২১০ 
ৰঙ্গাব্দের পুধিখানি (“ঞ' পুথি ) প্রাচীনতম | এই তারিখ হইতে কবি অষ্টাদশ শতাব্দী বা 
তৎপুর্ববের লোক ছিলেন বলির! অনুমান করা যাইতে পারে। 


গ্রন্থের বিষয়বস্তু 


আলোচ্য ঠবগ্নাথমঙ্গল কাব্যেও বৈদ্তনাথের 'রোগাপহরণ' গুণই বিশেষ ভাবে শ্বীক্কত 
হইয়াছে। দ্ষ্টান্ত যথা £-- 
[ক] অন্ধ রোগী জর! ব্যাধি কুষ্টেত বিখ্যাত । 
দ্রশন মাত্রে মুক্ত করে ভ্রগরাথ ॥ 
[খ] রোগ কোটি নাশ করে বৈজ্নাথ রায় ॥ 
[গ] রোগ ব্যাধি নাশ করে বৈদ্ভনাথ বায় ॥ 
[ঘা] ত্রাস পাইয়া রোগ ব্যাধি পলাএ ত্বরিতে ॥ ইত্যাছি.। 


৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা - [ খ্র-মর্থ সংখ) 


বৈস্তনাথের মাহাত্যযজ্ঞাপক যে ছয়টি কাহিনী বর্তমান কাব্যে পাইতেছি, তন্মধ্যে দ্বিতী: 
ও তৃতীয় কাহিনী হইতে জানা যায় যে, বৈদ্ধনাথের কৃপায় দুষ্ট রক্তবাতরোগী রোগমুত 
হইয়াছিপ। কাহিনী হইতে জানিতে পারি যে, বৈস্ভনাথের অস্থপ্রছে অন্ধ চক্ষুষ্মান্‌ হয় 
এই সকল কাহিনী দ্বারা বৈদ্কনাথের রোগনাশক্ষমতাই বিশেষভাবে কীতিত হইয়াছে 
আলোচ্য কাব্যের বৈস্তলাথ শুধু রোগাপহারীই নহেন, অধিকত্ত ইনি ধনদাতা। উক্ত 
কাব্যের পঞ্চম কাহিনীতে বৈস্তনাথের ‘ধনদাতা রূপ'ই বণিত হইয়াছে । চতুর্থ কাহিনী 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় । ইহাতে জান! যায়, সতীর সতীত্বনাশকারী দুরারোগ্য ব্যাধিতে 
আক্রান্ত হইয়া, রোগমুক্তি কামনায় বৈচ্ভনাথের আরাধনা করিলে, তিনি তাহাকে তদবস্থায় 
বিতাড়িত করেন। এই কাহিনী দ্বারা লেখক ইহাই প্রচার করিতে চাহিয়াছেন যে, 
পরদাররত লম্পটের পাপের ক্ষালন কিছুতেই হয় না । ইহা হইতে লেখকের সমাহিত- 
কামী মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। নিয়ে বৈষ্ভলাথের মাহাত্যজ্ঞাপক ছয়টি কাহিনীর 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল । 


[১] রাবণকাহিনী 


মহাভারত শ্রবণে বিগতপাপ জন্মেজয়ের রাঁজসতায় এক দিবস ব্যাস মুনি আসিয়া 
উপস্থিত হইলে জন্মেগয় তাহাকে যথারীতি বন্দনাস্তর বলিলেন, 
পুনি এক নিবেদন শুন তপোধন । 
। বৈষ্কমাথমঙ্গলকথা শুনি অনুক্ষণ ॥ 
_ কেমনেতে দশানন আনিল শঙ্কর | 
কেমনেতে পথে আসি রৈল দ্বিগদ্বর ॥ 


জন্মেজয়ের প্রশ্নের উত্তরে ব্যাস বলিলেন যে, রামের সভাতে এক দিবস দুর্ববাস] আঁসিয় 
উপস্থিত হইলে রাম তাঁহীকে বন্দনা কদ্গিয়া সভায় আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্রাসা করিলে 
ছুর্বাস! রামের প্রশংসা করিয়া বলিলেন” 
ভকতবৎসল তুমি পতিতপাঁবন ! 
সাগয় বন্ধন করি রাবণ বধিলা । 
অক্ষয় জট! মিলিছিল তাকে ছেদিলা ॥ B 
ুর্বাসার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম বলিলেন-- , 
কি কারণে অক্ষয় অট! মিলিল রাবণ । ৃ 
রামের এই প্রশ্নের উত্তরে দুর্বাসা মুনি রাবণকাছিনী, বৈগ্ভকাহিনী প্রভৃতি ছয়টি কাহিনী 
বিবৃত করেন। ব্যাস জম্মেনয়সকাশে এই ছয়টি কাহিনীই কীর্তন করেন। 
শিব্ভক্ত রাবণ প্রত্যহ কৈলাসে যাইয়া শিবপৃক্গা করেন, ইহাতে-_ 
আসিতে যাইতে দুঃখ পায়েত বিশ্তর ৷ 


প্শ বৰ্ষ ] বৈঘ্যনাথমঙ্গল ৪৭ 


এইরূপ অবস্থায় একদিন রাবণ শিবকে লঙ্কায় আসিয়া স্থাযিভাবে বসবাস করিবার অন্ত 
বার্ঘনা জানান। শিব বলেন, যেহেতু পার্বতী রাবণের উপর সন্থষ্ট নহেন, সেই জঙম্ত গৌরী 
ই কৈলাস নগরী,গৌরীর অজ্ঞাতগারে লঙ্কায় লইয়া যাইতে পারিলে, রাবণের আকাঙ্ছ পূর্ণ 
হইতে পারে। রাবণ এই কথা শ্রবণ করিয়া লঙ্কায় আসিয়া, পান্ত মিত্র ও আত্মীয়বর্গকে 
গাহ্বান করিয়া, শিবের লঙ্কায় আগমনে শ্বীরুৃতি-সংবাদ জ্ঞাপন করেন। ইহা অবগত হুইয়া 
ণকলেই আনন্দিত হন । তখন রাঁবণের নির্দেশে বিশ্বকর্মা! গৌরী সহ শিব ও তাহার অস্থচর- 
বর্ণের জঙ্য উপযুক্ত বাসস্থান নির্মাণ করেন। তৎপর রাবণ বৈশাখের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে 
শিব আনয়নের জগ্ভ কৈলাসে যাত্রা করেন। তথায় “অন্তরে থাকিয়া" শিবানুচর ও বিস্তাধরী 
সহ শিব-গোৌরীর নৃত্য ও শিবের ভোজন ব্যাপার দেখিয়া চমৎকৃত হন। রাঁবণের সঙ্গী 
কুআলিয়া চর’ পরামর্শ দিল, বৃদ্ধ শিবকে লঙ্কায় নিবার গ্রক্নাপ না করিয়া-_ 

বুড়া ছাড়ি রথে তুল যতেক সুন্দরী । 
কিন্তু রাবণ কুজল্লিয়া চরের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই । অধিক রাত্রে নৃত্যের আগর ভঙ্গ 


হইলে 
সৰ্ব্ব দেব চলি গেল! যাঁর যেই পুরী । 


শিবহুর্গ নিদ্র| কৈলা কৈলাস নগরী ৷ 
শিবনুৰ্গ। নিল্পা গেলে রাবণ বহু বিবেচনার পর হিমালয়ের যে চূড়ায় কৈলাস অবস্থিত, 
তাছা উপডাইয়া লইবাঁর ভ্ত কুড়ি হন্ত দ্বারা আকর্ষণ করিলেন। ইহার ফলে সমগ্র কৈলাস 
নগরী কাপিয়া উঠিল ও কাত্তিক গণেশ সহ শিবনুর্গার নিদ্রাভঙ্গ হইল। গৌরী শিবকে 
এই অকস্মাৎ প্রলয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শিব রাবণের কামনা ও প্রার্থনার কথা 
গৌরীকে জ্ঞাপন করিলেন। গৌরী রাবণের এই ছুঃশাহসিক প্রচেষ্টার কথা অবগত হইয়া 
কষ্ট হইলেন এবং বিশ্বস্তর মূর্তি ধারণ করিলেন, ইহার ফলে 
পর্বতের তলে হাত লাগিলেক চাপ । 
উচ্চৈস্বরে বলে রাবণ ছাড়ি বীরদাপ ॥ 
বাবণের হত্তের উপর পর্বতের চাপ পড়ায় রাবণ অতিষ্ঠ হইয়! উঠিলেন। তাহার হাত 
প্রায় চূর্ণ হইবার উপক্রম হইলে রাবণ একাস্ত ব্যধিতচিত্তে শিবকে স্তব করিতে আর্ত 


করেন 
কাদ্দএ রাবণ রাজা কি কহিমু বাণী। 


মুখ দিয়া পড়ে রক্ত চক্ষে পড়ে পানি ॥ 
রাঁবণের এছেন ছুর্দশ! দর্শনে শিবামুচর নন্দী ও ভৃঙ্গীর হৃদয়ে করুণা ও সহানুভূতির 
উল্লেক হইল । তাহারা রাবণকে নিস্তার করিবার অন্ধ শিবকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। 
শিব ইহাদের কথায় কৃপাবুক্ত হুইয়া পার্বতীর নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া 
ঘরে ফিরাইয়া আনিলেন। গৌরী বিশবস্তর রূপ সংযত করিয়া গৃহে ফিরিয়া আপিলেন-_ 
তবে ত পর্বত কৈলাস অল্পভার হইল । 
যৃত্যুবং হইয়া রাবণ হস্ত খসাইল ॥ 
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ব্যধিত ও অপমানিত রাবণ শিবকে লঙ্কায় লইয়া যাইতে অপারগ হইয়া আত্মহত 
করিতে কৃতসন্কল্প হন। শিব রাবণের এীকাপ্তিক আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া, একা গোপনে লঙ্কাঁ 
যাইতে স্বীকৃত হইয়া, নিয়োক সর্তে রথে আরোহণ করিলেন 
পথে নিয়ে রথ যদ্ধি কদাচিত এড়। 
তথাতে রছ্িব রথ কহিলাম দড় ! 
রাবণ শিব সহ রথ মাথায় তুলিয়া লঙ্কা রওয়ানা হইলেন। এ দিকে গোদ্নী এই সংবা 
অবগত হইয়া উন্মস্তপ্ৰায় হইলে ভূঙ্গী তাহাকে এই বলিয়া আশ্বাস দেন যে 
রাবণ ভাঙিয়া পথে আসিব] বিশ্বদাথ । 
গৌরীর আদেশে বরুণ রাবণের উদরে প্রবেশ করিলে তাহার দুরস্ত ‘লগৃথিপীড়া” হইল 
এমন সময় এক বুদ্ধ ব্রাহ্মণকে সন্মুখে দেখিয়া রাবণ তাহাকে কিছু সময়ের জন্য রথ ধারণ 
করিতে অন্থুরোধ করিলে 
ব্রাহ্মণে বলএ বৃদ্ধ গাঁএ নাছি বল | 
মুহূর্ভেক দেখি রথ ধৈমু ভূমিতল | 
রাবণ অনভ্োপায় হইয়া, মস্তক হইতে রথ নামাইয়া, ব্রাঙ্গণের হস্তে সমর্পণ করিয়া 
লধি করিবারে যাএ হুরস্ত রাবণ । 
বরুণের স্কপায় মুহূর্ঠেকে 'লগৃখি” সমাপ্ত হইল না। দশ দণ্ড কাল অতিক্রান্ত হইল। 
এদিকে ব্রাহ্মণ মুহর্তেক পরে রথ ভূমিতে নামাইয়া রাখিলেন। লগৃঘি অস্তে রাবণ আসিয়া 
দেখেন, রথ মাটিতে বসিয়া পড়িয়াছে। রথ উত্তোলনের জ্ম্ভ অশেষ চেষ্টা করার কালে শিব 
রাবণকে পূর্বপর্তের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে ছুঃখে ও ক্ষোভে রাবণ নিজ মস্তক কাটিয়া, 
স্তৰ করিয়া শিবকে পুজা করিতে আরম্ত করেন 
ত্রিলোকের পুম্পতার রুধির চন্দদ । 
অঞ্জলি তরিয়া শিব পুজএ রাঁবণ ॥ 
একাদিক্ৰমে নয়টি মস্তক ছেদন করিয়া শিবকে পুজা করায় শিব সন্তুষ্ট হইয়া নিজ মস্তক 
হইতে - অক্ষয় জটা খুলিয়া লইলে রাবণ অকন্যাৎ সেই জটা গিলিয়া ফেলেন। শিবের বরে 
রাবণের “নব মুণ্ড! পুনর্কার সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। রাবণ দশ মস্তক একজে ছেদন করিয়া 
_ শিবকে উপহার দিলেন, কিন্ত * 
কাটা মাথা বাঁচি উঠে জটায় কারণ। 
শিব বলিলেন--অক্ষয় জটা গ্রাসের ফলে-_ 
tL দেব খষি পদ্ধর্ধেত তোর নাহি ভয় । 
শিবের গ্রসাদাৎ রাবণ অক্ষয় হইলেন এবং শিবকে ৰনে পরিত্যাগ করিয়া লঙ্কার 
প্রত্যাগমন করিলেন। এদিকে গৌরী 
মন্ত খাষ বিপ্রহিৎসা করে মানা পাপ । 
হেন রাক্ষসের পুরে 
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শিব চলিয়া যাওয়াতে অত্যন্ত রুষ্ট হইযা তঙ্জন গর্জন করিতেছেন, এমন সময়ে শিব 
“শিবরূপী এক লিঙ্গ’ সেখানে রাখিয়া কৈলাসে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শিবকে দেখিয়া 
গৌরীর ক্রোধ দ্বিগুণ হইল, তিনি শিবের দুশ্চরিক্রের কথা বর্ণনা করিয়া ছুঃখ করিতে 
লাগিলেন । শিবও কটুক্তি শুনিয়া রাগিয়া বলিলেন | 
আমারে তঙ্জ কেনে চক্ষু করি রাঙ্গা । 
ভাল স্থান চাইয়া গৌরী তুমি বৈস সাঙ্গা ৷ 
শিবের এই উক্তি শুনিয়া গৌরীর ক্রোধ বৃদ্ধি পাইল। তিনি শিবকে নিরাভরণ করিয়া 
পুরীর বাহিব করিয়া দিতে পুক্রদ্বরকে আদেশ করিলেন। এরূপ অবস্থায় নারদ আলিয়া 
উপস্থিত হইলে গৌরী ভাগিনেয়ের নিকট তাহার মাতুলের কীত্তির কথা সবিস্তারে বর্ণনা 
করিয়া বলিলেন_-শিব, রাক্ষস রাঁবণের পুরীতে গিয়াছিলেন, এখন আর তাহাকে ঘরে 
নেওয়া চলে না, ঘরে নিলে কোন দেবতাই আর গৌরীর হাতে খাইবেন না-_ 
ধরেতে উঠিলে হৈব পাকেতে বর্ন । 
নারদ, গৌরীসকাশে শিব যে কিরূপে রাবণকে ‘ভাঙ্ডিয়া’ চলিয়া আসিয়ান্থেন, তাহ! 
সবিস্তারে বর্ণনা করিলে গৌরীর ক্রোধ শান্ত হইল এবং শিবকে পুন্বা করিয়া গৃহে লইয়া 
গেলেন। ক্রিদশের রাজা শিব রাক্ষসের পুরীতে গেলে দেবসমাজে বড় লজ্জার বিষয় হয়, 
সেই অগ্থই-_ | 
এ কারণে কহিলাম এত মন্দ বাণী । 
বসিয়া গৌরী শিবের নিকট মার্জ্জন! ভিক্ষা করিলেন। 


[২] বৈকাহিনী 


ভোঞরাজার দেশে ‘মন্ত্রধীর্ঘ্য’ নামে এক গুণী ছিল, তাহার পুত্র ‘অগ্নিবীর্ধ্য'ও পিতার 
তুল্য পণ্ডিত। মন্ত্রবীর্ষ্যের মন্ত্রের গুণে এক পক্ষ বা বিংশতি দিবসের মৃতদেছেও প্রাণসঞ্চার 
হয়। উক্ত দেশের জ্রনৈক ব্রাহ্গণপুত্রের সর্পাঘাতে মৃত্যু হইলে তাহাকে দাহ ন! করিয়া, 
শুধু মুখাগি করিয়া, 'খুলের ভেরুয়া*র উপর স্থাপন করিয়া নদীতে তাসাইয়া দেওয়া হয় । 
ন্বীর্ধ্য গুণীর পুত্রবধূ উক্ত মৃতদেহ দেখিয়া, তাঁহাকে মন্ত্রের দ্বারা সপ্তীবিত করিয়া, শ্বশুর- 
শান্তড়ীকে সকল ঘটনা বিবৃত করেন। ব্রাহ্মণতনয় কিছু দিন মন্ত্রবীর্ঘ্যের গৃহে অবস্থান 
করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। উক্ত দেশের রাজার স্ত্রীর 'রক্তবাঁত’ হইলে বৈদ্তকুমার 
অগ্রিবী্ধ্য শান্তর বিচার করিয়া দেখেন, 'ভূঙ্গকেশী" গঁষধ ব্যবহারে এই রোগ আরোগ্য হয়। 
তথন তিনি উক্ত ওষবের উপকরণ সংগ্রহের জন্য রওয়ানা হন। সারা দিন পর্বতে পর্বতে 
ওঁষধধ অনুসন্ধান করিয়া পরিশ্রান্ত হুইয়া রাত্রে নিদ্রিত হন। বৈস্বনাথের কৃপায় ওঁষধ 
কোথায় পাওয়া যাইবে, তাহা স্বপ্নে দেখিয়া জাগিয়া উঠেন এবং তাহার নিকটেই ওষধ 
দেখিতে পাঁন। শ্বপ্রে দৃষ্ট লিগ ও উক্ত ।লঙের চতুষ্পার্থে_ 
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মাংসে বফিত মুড দেখে শত শত । 
তিনি এ লিঙ্গ পৃজ্জ৷ করিয়া ওঁধধ সহ গৃহে ফিরিয়া আসেন এবং উক্ত ওঁষধের দ্বারা 
রোগীকে রোগমুক্ত করেন এবং গৃহে আসিয়! সকল কথা পিতাকে নিবেদন করেন। বৃষ 
বৈদের ‘রাবণকাছিনী’ জানা ছিল, তিনি পুত্র সহ 
সেই মুগু সেই লিঙ্গ সেই তপোবন । 
দেখিয়া চিনিতে পারেন এবং প্রত্যহ আসিয়া ভক্তিভাবে বৈতনাথের পৃ করিতে 
থাকেন। 


[৩] মুনিব্রদ্মকাহিনী 

সত্য যুগে মুনিব্রহ্ম নামে জনৈক নৃপতি ছিলেন। ইনি বহু তপন্তার ফলে শব্বতেদী শর 
প্রাপ্ত হন। এক দিবস মুগয়া করিতে গিয়া গর শব্বভে্ধী শর দ্বারা বেদপাঠরত জনৈক 
ব্রাঙ্মণকে মৃগজ্ঞানে হত্যা করেন। এই পাপে তাহার সর্বাঙ্গে রক্তবাত হয়। বশিষ্ঠের 
নির্দেশে নৃপতি কৌপীন পরিয়া বান্দীকির তপোবনে গিয়া গল্গাঙ্গানানস্তর গঙ্গাজলে শিবকে 
সান করাইয়া যখারীতি পুজা ও স্তব করেন এবং শিবপদে সেই রাত্রে শুইয়া রহেন। রাত্রে 
বৈস্বনাথ স্বপ্নে ওষধের ব্যবস্থা বলিয়া দেন। স্বপ্ন প্রাপ্ত ব্যবস্থা অুসরণ করিয়া রীজা ব্যাধি- 
মুক্ত হন। “রাজসঙ্গে তাহার রাজ্যের আরও বহু রোগী রোগমুক্ত হইয়! গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করেন। 


[৪] রাজপুত্রকাহিনী 


সর্ধ্যরাজের যুবক পুত্র ভূগুযুনির পত্নী সুনন্দার সতীত্ব নাশ করিলে, সেই পাপে তাহার 
পিত্তশূল, শূল বাত ও রক্তমহাবাত রোগ হয়। বৈজ্তনাথের মহিম! অবগত হইয়া সে রোগ- 
মুক্তি কামনায় তাছার পূজা করিয়া সাত দিন উপবাসী হইয়া পড়িয়া রহিল। কিন্ত 
বৈস্তনাথের দয়া হইল না। বৈদনাধের আদেশে পুজ্জারী ব্রাহ্মণেরা তাহাকে তাড়াইয়া 
দিল | কারণ 
ইহারে দেখিলে হএ ভ্রহ্মবধের পাপ । 
ইহার শরীরে আহে ব্রাহ্মটীর শাপ ॥ 


[৫1 সদ্দককাহিনী 


বশিষ্ঠ গোত্রে সন্দক নামক জনৈক ব্ৰাহ্মণ অত্যন্ত দরিত্র ছিলেন। তাহার পত্নীর 
পরামর্শে তিনি বৈস্তনীথের যথাবিধি পূদ্ধা করিয়া 
দারিদ্র্য না খণ্ডায় যদ্ধি প্রভু বিশ্বনাথ । 
অপস্থত্যু হইয়া! মরিমু তোমার সাক্ষাৎ 
বলিয়া শুইয়া থাকেন। অবশেষে বৈস্তনাথের ক্কপায় অনরাজ্যের অধিপতি হন । 
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[৬] অন্ধ ত্রান্ণীর কাহিনী 


দ্বাপর বুগে নারায়ণীনারী জনৈকা ব্রাঙ্গণী এক দিবস অজ্ঞাতে কেশযুক্ত বিস্পত্জের ' 
বার! শিবপুজা করায় দ্বাদশ বৎসরের জন্য অন্ধ হইয়া পড়েন। সেই সময়ে বিশ্বামিত্রের 
নির্দেশে তাহার সঙ্গে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ সহ বাল্মীকির তপোবনে উপস্থিত হন এবং বৈস্তনাথকফে 
প্রণাম, স্তুতি ও প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার সন্মুখে শয়ন করেন, রাত্রে বৈদ্ভনাথ স্বপ্নে কি করিলে 
আবার চক্ষুম্মান্‌ হইতে পারেন, তাহা ব্রাহ্মণীকে বলিয়া দেন। 

বাংলা প্রায় মঞ্জলকাব্যের মুলাছ্সন্ধান করিলে কোন না কোন পৌরাণিক কাহিনীর 
সঙ্গে তাহাদের যোগস্বত্র আবিষ্কৃত হয়। মনসামঙল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি বিভিন্ন 
মঙ্গলকাব্যের কোন কোন কাহিনীর সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনীর সামৃশ্ত রহিয়াছে। আলোচ্য 
বৈদ্তনাথমঙ্গলে যে ছয়টি কাহিনী পাইতেছি, তন্মধ্যে প্রথম কাহিনীর সঙ্গে শিবপুরাণাস্তর্গত 
জ্রানসংহিভার কোন কোন কাহিনীর আশ্চর্ধ্য মিল আছে। সম্ভবতঃ কবি জ্ঞানসংহিতোক্ত 
কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার রাবণকাহিনী রচনা করিয়া থাকিবেন। জ্ঞানসংছিতায় 
‘বৈদ্তনাথোৎপত্তিবৰ্ণন’ নামক ৫৫ অধ্যায় ও পরবর্তী ৫৬ অধ্যায়ে নিয্নোক্ত কা।হ্নীটি আছে: 

একদা পরশবধ্যগঞ্ধিত রাক্ষসরাঞ্জ রাবণ শিবকে প্রসন্ন করিবার জন্ত হিমালয়ে গিয়া ভূতলে 
গর্ভ খনন করিয়া তথায় অগ্নিস্থাপনপূর্বাক তন্নিকটে শিবস্থাপন করিয়া বিবিধ হোম করিতে 
থাকেন। তথাপি শিব প্রসন্ন হইলেন না দেখিয়া নিজ মস্তক ছেদনপুর্্বক মহাদেবের পূজা 
আরস্ত করেন। ক্রমে নয়টি মস্তক ছিন্ন হইল, একটি মাত্র অবশিষ্ট আছে, এমন সময়ে 
শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অভীষ্ট বর প্রদান করেন। শিবের বরে রাবণ অডভুল বলশালী 
হন এবং তাহার মস্তক পূর্বববৎ সুস্থ হয়। এই শিবই বৈস্থনাথ নামে লোকে প্রসিদ্ধ আছেন। 

তদ! শিরাৎসি ছিত্বা স পুজনং শঙ্ষবস্ত চ। 


আরন্ধঞ্চ তদা তেন চ্ছিন্নানি নব বৈ যদ 0৪ 
নিহত ০৯ 


বি ঘ্দো টি হৃতুলং রা iv 
শিয়াংসি পূর্বাবৎ ক্বত্বা নীরুজানি তথা পুনঃ । 


Ld * ক 
বৈগনাথেশ্বরো লোকে প্রসিদ্ধো হিতকারকঃ । 
প্রণিপত্যাপতশ্চাহং বিজেতুং ডুবনত্রয়ম্‌ (৩৮ 
( শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা, ৫৫ অধ্যায়) 

শিববরপ্রাপ্ত রাবণের নিকট হইতে সমুদয় কাছিনী অবগত হইয়া নারদ রাবণকে এই যুক্তি . 
দিলেন যে, রাবণ যেন কৈলাস পর্বত উত্তোলনে Halla হন। কৈলাস উত্তোলন করিতে 
পারিলেই তাহার সকল কামনা সিদ্ধ হইবে । 

কৈলাসোদ্ধরপে যত্বঃ কর্তব্যশ্চ স্বর! পুরঃ 1৪ 


যদি চৈব ধবৃতশ্চায়মুচ্চৈশ্চৈব ভবিস্ততি ৷ 
তদ! বৈ সফলং সৰ্ব্বং ভবিস্যৃতি ন সংশয়ঃ ॥৫ 
পূর্বববৎ স্থাপয়িত্বা তৎ পুমরাগচ্ছ বৈ সুখম্‌ ৷ 


৫২ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা | [ অয়-৪ৰ্ঘ সংখ্যা 


নারঘের যুক্তি অস্থসাঁরে রাবণ কৈলাস উত্তোলন করিলে তথাকার সকল বস্তুই বিপর্যস্ত 
হইয়া পড়ে। শিব এই ঘটনা জানিতে পারিয়া বলদপিত রাবণকে অভিশাপ প্রদান 
করিয়া! বলেন যে, তোর গর্ববধধ্র্বকারী পুরুষ শীঘ্রই উৎপন্ন হইবে । 
পশ্চাচ্ছিবেন শপ্তশ্চ রাবণো বলঘর্পিতঃ । 
দীত্রঞ্চ তব হস্তানাং দৰ্পপ্নশ্চ ভবিস্তৃতি ॥১০ 
( শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহ্তা, ৫৬ অধ্যায় ) 
উপরে উদ্ধৃত জ্ঞানসংহিতার কাহিনী লক্ষ্য করিলে অঙ্গমান হয় যে, এই হুই অধ্যায়ের 
“ কাহিনীকে পরিবর্তন পরিবর্ধন করিয়া বেদ্ধনাথমঙ্লের কবি রাবণ-কাছিনী রচনা 
করিয়াছেন। . 
বৈদ্তনাথমন্গলের ষষ্ঠ কাহিনীতে আছে, কেশযুক্ত বিত্বপঞ্রের দ্বারা শিবপৃক্ঞা করায় 
্রাহ্মণী অন্ধ হইয়া পড়েন। চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতুর গল্পে আছে--কীট যুক্ত পুষ্পের দ্বারা শিব- 
পুজা করায় শিব রুষ্ট হইয়া ইন্পুক্র নীলাম্রকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। উক্ত কাছিনীতে 
আছে, বিশ্বামিত্রের সঙ্গে অন্ধ ব্রাঙ্গণী সহ ব্রাহ্মণ বাঁজ্জীকির তপোবনে উপনীত হইয়া 
বৈদ্ধনাথকে প্রণাম ও স্তুতি করিয়াছিলেন। আধুনিক বৈদ্কনাথধামের প্রায় ৬ মাইল 
দক্ষিণ-পূর্ব্বে একটি গণ্ডশৈলোপরি একটি বন বান্মীকির তপোবন নামে প্রসিদ্ধ । এই বনে 
এক গুহা আছে, তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ স্থাপিভ। প্রবাদ, মহাকবি বাল্সীকি এ গুহায় বাস 
করিতেন। 
বৈষ্নাথমলের রাবণ-কাহিনীতে হয়-গৌরীর কলছের এক চিত্র আছে। অমুরপ 
চিত্র মনসামঙ্গলেও পাইতেছি। কুদ্ধা গৌরী পুত্র লঙ্বোদরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন 


মহামায়া বোলে পুত্র শুন লক্বোদূর | 
হন্তে হরি পুরী হনে বুড়। বায় কর] 
কর্ণ হনে কাড়ি লও কুণ্ডল ভূষণ । 
প্রথমে খসাঁও বুড়ার যোগীর লক্ষণ ॥ 
চে + # 
বৃষ নিয়! বেচ পু দেশ দ্েশাস্তর | 
বলদ নিয়া রাখ সিংহের মন্দির ॥ 
ভাঙ্কের কুলি কর অগ্নির আহার । ইত্যাদি 
শ্ৰীহট্ট জেলার গয়গড়নিবাসী য্ঠীবর দত্তের পল্লাপুরাণে অন্থর্ূপ কয়েকটি পংক্তি আছে 
মহামায়া বলে শুন পুত্র লম্বোদর । 
হু ধরি বুড়ারে দেশের বার কর | 
হাত হনে কাড়ি লও ডুমুর ভ্রিশূল । 
প্রথমে কাড়িয়! লও ধুতুরায় কুল ] 
# কণী + 
ব্য নিয়া বেচ পুত্র দ্রেশলেশাস্তর ! 
নহে বান্ধি রাখ নিয়! ব্যাদ্রের মন্দিয় £ 
ভাঙ্গে বুলি নিয়! কর অগ্নির আহার | ইত্যাদি 
উভয় কবিই প্রায় সমসাময়িক। কে কাহার নিকট খ্রণী, বলা যায় না। বহুপ্রচলিত 


. কোন ছড়া উভয় কবিই হয় ত অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারেন । 


তাৎপর্যাচার্য 
শ্রীঅনস্তলাল ঠাকুর 
কয়েকথানি শ্তায়বৈশেষিক গ্রন্থে তাৎপর্ধাচার্ধের উল্লেখ পাওয়! যায় । আত্মতত্ববিবেকে 
উদয়নাচার্য, স্ভায়লীলাবভীতে বল্লভাচার্য, খণ্নোন্ধারে দ্বিতীয় বাচম্পতি এবং কণাদরহত্তে 
শঙ্কর মিশ্র তাহার গ্রন্থ হইতে পংক্তি উদ্ধার অথবা আলোচনা করিয়াছেম। মহামহোপাধ্যায় 
৮বিদ্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ হ্বিবেদী এবং মহামহোপাধ্যায় ৮চন্দকান্ত তর্কালঙ্কার তাঁৎপর্যটীকাকার 
বাচস্পতি মিশ্র এবং তাৎপর্যাচার্ধ অভিন্ন ব্যক্তি, এরূপ মত প্রকাশ করিয়ান্েন। কাশী 
সরন্বতীভবন হইতে প্রকাশিত গবেবণা-প্রবন্ধাবলীরঃ তৃতীয় খণ্ডে পৃজ্যপাদ 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় স্বীয় স্ভায়বৈশেষিক শান্ত্রের ইতিহাস 
ও গ্রস্থবিবরণে তাৎপর্ধাচার্ধকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে দেখিয়াছেন। তাৎপর্যাচার্ধের কয়েকটি 
সিদ্ধান্ত প্রচলিত ভ্তায়বৈশেধিক মতের সহিত সামঞ্জস্তহীন। এই জন্ভই কবিরাজ মহাশয় 
উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন বলিয়া মনে হুয়। তাহার মতে তাৎপর্যাচার্ধ কাশ্মীরের 
অধিবাসী হওয়! সম্ভবপর । 
বিগত কয়েক বৎসরে ভ্তায়বৈশেষিক দর্শনের বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে । বাচম্পতি 
মিশ্রের তাৎপর্ধটাকার সহিত পূর্বোক্ত গ্রস্থগুলির সংশ্লিষ্ট অংশ নবপ্রকাশিত ব্যাধ্যাপ্রস্ব- 
সমূহের সাহায্যে আলোচনা করিলে ভাৎপর্ধটাকাকার এবং তাৎপর্ধাচার্য অভিন্ন ব্যক্তি, এই 
সিদ্ধান্তই সঙ্গত বলিয়া মনে হইবে । 
আমর! এ স্থলে কবিরাজ মহাশয়ের উদ্ধৃত পংক্তিগুলি ক্রমশঃ আলোচনা করিয়া দেখিতে 
চাই। 
আত্মৃতত্ববিবেকে উদয়নাচার্ধ অম্ুমানের শ্বতঃপ্রীমাশ্য সম্পর্কে তাঁৎপর্ধাচার্ধের মত উল্লেখ 
করিয়াছেন, 
এফকোটিনিয়তো হৃহ্থভবো মিশ্চয়ঃ| ভ্ঞানতত্বর্মপ্রাহিণি চ জ্ঞানে ম দ্বৈতমিতি 
ব্যবস্থিতিরেব । প্রাঘাণ্যনিশ্চয়ত্ত তল্তাপি পরত এবেতি ভায়রসন্প্রদায়ঃ | ইত এব 
বিশেষাভাদৃশস্ত শ্বত এবেতি তাংপর্যাচার্যাঃ 1_-আ, ত. বি, সোসাইটি সংস্করণ, পৃ, ৬৯৭-৮। 
শঙ্কর মিশ্র উক্ত সনর্ভের নিয়োক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
লম্বেবমমুব্যবসায়প্রামাণ্যে স্বতস্বং সমায়াতমিত্যপসিদ্ধান্ত ইত্যত আহ্‌ প্রামাণ্যেতি ৷ 
যদি ধ্যদনিতয়া তন্ত্র প্রামাণ্যমন্রমীয়তে তদা তংপ্রামাণ্যমহুমানাদেব গৃহতে -তায়নয়ে 
প্রামাণ্যন্ত মিত্যাহুমেয়ত্বাদ্িত্যর্। নন্বমুমানস্ত নিরস্তসমস্তবিভ্রমাশ্কন্ত স্বত এব প্রামাণ্যমিতি 
কথং টীকা, কথং বা তবাপি ত্র তাঁদৃশমেব ব্যাখ্যানমত আহ্‌ । ইত এবেতি। তঙ্জাপি 
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স্বতঃ প্রামাণ্যমপ্রামাণ্যশক্ষাণাস্পদত্বং চীকাক্কভাৎপর্ধবিষয়ো মমাপি তদ্বতিপ্রায়কমেব ত 
তথা ব্যাখ্যানমিত্যর্ঘ: ৷ _-আত্মতত্ববিবেককল্পলতা, সোসাইটি-সং, পৃ. ৬৯৮-৯। 
এ স্থলে শঙ্কর মিশ্রের মতে 
‘অনুমানস্ত নিরশুসমস্তবিভ্রমাশন্চস্ত ক্বত এব প্রামাণ্যম’ 
বাক্যটি কোন টীকাগ্রস্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, উক্ত 
টীকাসন্দর্ড ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আত্মতস্ববিবেককার স্বয়ং অম্ভুমানের স্বতঃ প্রামাণ্য স্বীকার 
করিয়াছেন। রঘুলাথ শিরোমণি এবং ভগীরথ ঠকুরও উক্ত বাক্যটিকে কোন টীকাগ্রন্থের 
অন্তর্গত বলিয়া! ধরিয়াছেন। এ স্থলে মনে রাখিতে হুইবে যে, প্রচলিত গ্ায়সম্প্রদায় 
অস্থপারে অনুমান পরতঃ প্রযাপ। 
- _ বাচম্পতি মিশরের চ্ায়বাতিকতাৎপর্ধটাকার নিয়োক্ত সন্দর্ভে আমরা শঙ্কর মিশরের 
উল্লিখিত বাক্যটি প্রায় অবিকল উদ্ধৃত দেখিতে পাই,_ 
-... অন্ুমানত্ত তু প্রত্বতিসামধ্যলিদজন্মনোহতন্ড বা নিরস্তসমত্তব্যভিচারশঙ্কন্ত স্বত্ত 
এব প্রামীণ্যমহূমের়াব্যভিচারিলিঙ্গসমুশত্বাৎ ।__তা. দী, কলিকাতা-সং, পৃ, ৯। 
এবং উহার ব্যাখ্যাগ্রস্থ দ্বায়বাতিকতাৎপর্যপরিস্তদ্ধিতে উদয়ন স্পষ্টভাবেই অন্থুমানের ম্বতঃ 
প্রামাণ্য সম্পর্কে বাচস্পতি মিশ্রের মতের অঙ্রবর্তন করিয়াছেন। ভিনি বলেন,_ 
দ্বিধা ছি ব্যভিচারশক্কা। কারণতঃ স্বরূপতশ্চ। সা চ ব্যান্তিপক্ষধর্মতাপ্রাহক্ষৈরেব 
প্রমাণৈরপনীয়ত ইতি ভবতি নিরস্তসমন্তব্যতিচারশক্ষমহুমিতিজ্ঞানম্‌। তন্যৈযস্ভূতস্ত দ্বত এব 
প্রামাণ্যং নিশ্চীয়ত ইতি শেষ: 1- শা, বাঁ, তা. প. পৃ. ১১২। 
তাৎপর্ধটাকায় অদ্ত্রেও অস্কুমানের দ্বতঃ প্রীমাণ্যের কথা প্রীসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে 
এবং সেখানে উদয়ন অনুরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন । 
এ স্থলে দেখা গেল যে, আত্মতত্ববিবেকে যাহা তাৎপর্যাচার্ধের মত বিয়া উল্লিখিত, শঙ্কর 
ও অষ্তাঙ্ভ ব্যাখ্যাকর্তারা বাহা কোন টাকার অন্তর্গত এবং উদয়নের অন্ুযোদ্দিত বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বাচস্পতি মিশ্রের তাৎপর্ধটীকাঁয় বর্তমান এবং তাৎপর্যপরিস্তদ্ধিতে 
উদয়নাচার্ধ তাহার ব্যাখ্যা এবং অন্থমোদন করিয়াছেন। 
খন্দনখগ্ুখাভ গ্রন্থে শ্রীহর্য সাঁমাভলক্ষপ! প্রত্যাসত্তি সম্পর্কে তাৎপর্ধটাকাকার ৰাঁচম্পতি 
মিশরের মত উদ্লেখপূর্বক বলিয়াছেন,_ 
ইন্ড্রিয়েশ সামান্ভলক্ষপয়া! প্রত্যাসত্ত্যা ব্যাণ্তিগ্রহণকালে সর্বাঘ্জ্জাতীয়ব্যজয়ে। গৃহাস্তে । 
যদনভ্যুপগমে যস্তকমুদ্বাহ বজ্ধ্যায়াঃ পুঅপ্রার্থনমিবেতি বাচম্পতিরুপালভ্তমবাদীৎ।__খগন, 
কাশী-সৎং, পৃ. ৩৫৪ । 


২। অনুমানন্ত স্বতঃ প্রামাপ্যতয়া.*-***তা, টা পৃ, ৪1 

অনুমানন্ত ইত্যুপলক্ষণম্‌। দৰত ইতি চ। তদিতরস্তাপি স্বতঃ পরতশ্চ প্রাণাণ্যসিদ্ধেঃ?"**। গরিশুদ্ধি, পৃ. *১। 
এ স্থলে লক্ষ্য কয়িতে হইবে বে, বসান উপাধ্যায় পরিশুদ্ধিপ্রকাশে উক্ত সন্দর্ভের ব্যাখ্যার বলিয়াছেন, _্বত ইতি 
প্রমতাক্চিপ্রারম্‌। ইহা হইতে ম্পষ্টই বুঝা ধার যে, বাচম্পতির মতটি নব্যনৈয়ায়িক মম্প্রদায়ে প্রচলিত হয় নাই । 
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খগ্ডনোন্ধার গ্রন্থে দ্বিতীয় বাচস্পতি গ্তায়মতে খণ্ডনখণ্ডখান্ভের সমালোচনা করিয়াছেন। 
উদ্ধৃত সদর্ভের সমীক্ষাকালে তিনি সামাচ্কলক্ষণা প্রত্যাসত্তি স্বীকারের পক্ষে তাৎপর্য- 
টাকাকারের যুক্তির পুনরুল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, 
সামাভলক্ষণায়াং সিদ্ধায়াং সর্বধূমব্যজিযু ব্যাপ্তিগ্রহঃ সম্ভবতি | প্রত্যাপভিসৌকর্যাদিতি 
তথৈবোক্তং তাৎপর্যাচার্ষৈঃ ।__খওনোহার, পৃ. ৮১। | 
সামাগ্চলক্ষণ] প্রত্যাসত্ি গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের তত্তচিন্তামণি গ্রস্ে প্রথম আবিষ্কৃত, এই 
মভটি বিচারসহ নছে।* উহা বাচম্পতি মিশ্রের তাৎপর্ঘটীকা এবং ষ্কায়কণিকায় উক্ত 
সবোপসংহারক ব্যাপ্তির সঙ্গে কার্যত অভির। এই প্রসঙ্গে শ্রীহর্যের পূর্বোদ্ধৃত সন্দর্ভটির 
সহিত তাৎপর্ধটাকার নযোক্ত সন্দর্ভ তুলনীয়, 
তদেতৎ ষন্তকমুদ্বাহ বন্ধ্যায়্ঃ পুকরপ্রার্থমমিব | তত্মাদ্তর্বহির্া সর্বোপসংহাক্পেপাবিন1- 
ভাবোইবগল্তব্যঃ ।-_-তা, সি. পৃ, ৪০। 
এখানে দেখিতেছি, খওনোদ্ধারে উল্লিখিত তাৎপর্থাচার্য এবং তাৎপর্ধটাকাঁকাঁর বাচস্পতি 
মিশ্র একই কথা বলিতেছেন। . 
_ স্বায়লীলাবতী প্ৰস্থে বল্লভাচার্য দ্বিত্ব প্রভৃতিকে একত্বের সায় স্বতম্ম সংখ্য! বলিয়া স্বীকার 
করিতে গিয়া বিরুদ্ধবাদী ছ্যায়ভ্ষণকাঁর ভালর্বন্ঞের মতের উপর কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন, 
তদিদং চিরম্্নবৈশেষিকমততৃষণৎ ভূষণকারভাতিআপাকরদ্। তদিয়মমায়াততা 
ভাসর্ধজন্ যদ্িরমাচার্ধমপ্যবমতে | তথাচ তদছ্যায়িনস্তাৎপর্ীচার্যন্ত পিংহ্মাদঃ সংবিদেষ 
হি ভগবতীত্যাদি ।__াঁয়লীলাবতী, কাঞ্ী-সং, পৃ. ৩৫৮ | 
বৈশেষিকমতে দ্বিত্ব প্রভৃতি একত্বের মত এক একটি শ্বতন্্র সংখ্যা । উহারা ভূষণকার- 
্বীকৃত “একত্বসমুচ্চয়” অথবা! ‘অপেক্ষাবুদ্ধিবৈচিন্র্য” মাত্র নহে। ভূষণকার এই বিষয়ে প্রাচীন 
বৈশেষিকমতে যে দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত লঙ্জার বিষয় । এ বিষয়ে 
, আচার্ধকেও অবমাননা করিয়া ভাসবক্ত- নিজের মূর্থতাই প্রতিপন্ন করিয্কাছেন। আচার্ধ- 
মতান্সারী তাৎপর্ধাচার্য সদজ্ভে ঘোষণা করিয়াছেন,_“ভগবতী বুদ্ধিই আমাদের স্বতস্ত্রবস্ত 
স্বীকারের কারণ । 
বর্তমান সন্দর্ডে “আচার্ধ শব্দ দ্বারা কাহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহা বুঝ! 
প্রয়োজন। ভ্তা়-বৈশেষিক দর্শনগ্রস্থে ‘আচার্য শব্দে পরবর্তাঁ কালে উদয়নকে বুবাইলেও 
পূর্বে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিই আচার্য নাষে অভিহিত হইতেন, এমন নছে। আমাদের মনে 
হয়, বর্তমান স্থজে আচার্য শব দার! চ্চায়বাতিককার উদ্দ্যোতকর অভিপ্রেত। বস্তুতঃ তিনি 
বিশেষ সমীক্ষাপূর্বৰ ভায়বাতিকে ধিতবাদির স্বাতন্ত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, 
যতো ব্যবস্থা তে দ্বিত্বাদয়ঃ চা, বাঁ, কলিকাঁতা-সং, পৃ. ৫০৬ । 
যঃ পুমরেকত্বং দ্বিত্বাদীংশ্চ ন প্রতিপভতে তত্ড ম সমুচ্চয়ঃ ন সমুচ্চয়মিহৃতিঃ ।_-এ, পৃ, ৫০৭। 


৩। সভ্ায়পরিচয়, দহাসহোপাধ্যার পফণিভূষণ তর্কবাগীশ, পৃ. ১৮৪ । 


৫৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ আ-ওর্খ সংখ্যা 


এই প্রসঙ্গে টীকাঁকার বাচম্পতি ৰলেন,__ 

- সংবিদেব ভগবতাঁ বস্তু পগমে নঃ শরণম্‌। সহুচ্চয়াদিবিলক্ষণং দ্বিত্বাডবগাহমানা 
ব্যবস্থাপিক! দ্বিত্বাদীনাম্‌। তদমুসরণপ্রকারশ্চ যুক্তিবহুলতর়া বাতিকক্কতা ক্বৃত ইতি 
মত্তব্যম্‌ তা, চী, পৃ. ৫০৬ । 

এ স্থলে ভরষটব্য এই যে, বল্লভাচার্ধ্যের গৃহীত তাৎপর্ধাচার্ধের উক্তি 'সংবিদেব তগবতী, 
ইত্যাদি তাৎপর্ধটীকার অন্তর্গত । আচার্য উদ্ভোতকরের ছিত্বাদিসম্পর্কিত প্রসিদ্ধ মতের 
সমর্থনকল্পে বাচস্পতি মিশ্র উহার উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব পরবর্তা বাক্যে উল্লিখিত 
'বাতিককার* উদ্দ্যোতকরই যে “আচার্ঘ পদের দ্বারা বল্পভের অভিপ্রেত, তাহাও সহজেই 
বুঝা যায়। 

কণাদরহন্ত গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্র তাৎপর্ধাচার্ধের অপর একটি পংক্তি উদ্ধার করিয়াছেন, 

উত্তৃতর্পবত্বযুভূতম্পর্শবন্বং চ মিলিতং তরিতি তাৎপর্যাচার্যাঃ ।-_কশাদয়হ্ভ, 
কাণী-সং, পৃ. ২৪। 

ইহার অভিপ্রায় এই যে, তাৎপর্ধাচার্ধের মতে দ্রবাপ্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভৃতরূপ এবং 
উত্তৃতক্পর্শ উভয়ই কারণ। বিষয়টি গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের তত্তচিন্তামণি গ্রচ্থেও আলোচিত 
হইয়াছে। সেখানে উহা কোন টীকার মতঃ এরূপ ইঙ্গিত আছে। কিন্ত ব্মান তাৎপর্য- 
টাকায় উক্ত সনর্ভটি পাওয়া যাইতেছে না। উহার গ্রতিপান্ত সিদ্ধান্ত স্তায়দর্শনের তৃতীয় 
অধ্যায় প্রথম আহ্িকের ৩৮ এবং ৪* সুত্র বিষয়ীভূত। কিন্তু সুত্র হুইটির তাৎপর্ঘটীকা 
বর্তমান নাই। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, শঙ্কর মিশ্র টীকা বলিতে তাৎপর্ঘটাকাকেই লক্ষ্য 
করিয়াছেন। অতএব এ হলেও তাৎপর্ধাচার্ধ শব্দের দ্বারা বাচস্পতি মিশ্র অভিপ্রেত, 
ইহাই সম্ভবপর । 

শঙ্কর মিশ্র, দ্বিতীয় বাচম্পতি এবং বল্লভাচার্য তাৎপর্ধাচার্ধের যে কয়টি সিদ্ধান্তের উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহার কোনটি আক্ষরিকতাবে তাৎপর্ধটাকায় বর্তমান, কোনটি বা পরম্পরা ক্রমে 
তাৎপর্ধটাকা-সংশ্লিষ্ট। অতএব বাচস্পতি মিশ্র ও তাৎপর্ধাচার্য অভিন্ন এবং ভ্ভায়বাতিকের 
প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাপ্রস্থ তাৎপর্থটাকার নামাঙ্গসারে বাঁচম্পতিকে তাৎপর্যাচার্থ বলা হইত, ইহাই 
যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় । 


৪1 তত্বতিত্তা সপ, প্রত্যক্ষখণ্ড কলিকাতা, পৃ. +৩*-৭৩৭। 


রেবস্ত 
শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস 


কুরধ্যদেবতার অষ্যতম পুত্ররূপে রেবস্ত ভারতীয় পৌরাণিক ওঁতিহে স্থপরিচিত। উত্তর- 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই দেবতার মুর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে । এর জন্মকাহিনী ও পুজাপদ্ধতি 
সম্পর্কে নানা পুরাণে কিছু কিছু বিবরণও পাওয়া যায়। অবশ্ত এ কথা শ্বীকার্ধ্য যে, 
হধ্যপৃজার মত রেবস্তপূজার প্রচলন এত অধিক ছিল না এবং তার পিতার তুলনায় রেবস্তের 
বিষয়ে আলোচনা করবার উপযোগী উপকরণ আমরা পেয়েছি অনেক কম। কিন্ত 
স্বতস্্রভাবে রেবস্তের গুরুত্ব অধিক না হলেও সুর্ধ্যপূ্জা ও সৌর ধর্মের সঙ্গে তার সম্পর্ক 
ছিল ঘনিষ্ঠ। তা ছাঁড়া দুৰ্গা লক্ষ্মী প্রভৃতি ব্যাপকভাবে উপাসিতা দ্রেবীগণের পূজার সঙ্গে 
রেবস্তপূজার কিছু কিছু যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যায়। হ্তরাং প্রাচীন ভারতের 
ধর্মবিবর্তনের ইতিহাসে রেবস্তের স্থান উপেক্ষণীয় নয়। 

সম্প্রতি কয়েক জন শ্রদ্ধেয় সুপত্ডিত লেখক রেবন্ত ও ভার পৃজা সম্পর্কে কিছু মুল্যবান 
আলোচনা করেছেন । বর্তমান প্রবন্ধের প্রারস্তে তাদের সিদ্ধান্তগুলি উদ্ধৃত কর! যেতে 
পারে। ঢাকা বিশ্ববিস্তালয় থেকে প্রকাশিত বাঙলার ইতিহাসের প্রথম থণ্ডে প্রাচীন 
বাঙলার ধর্মমত সম্পর্কে ডাঃ ্রীপ্রবোধচন্ত্র বাগচি মহাশয়ের একটি আলোচনা স্থান 
পেয়েছে । সেই প্রসঙ্গে রেবস্ত সম্পর্কে তিনি বলেন? £ “We possess & number of 
images of Revante who is described in some of the Puranas as the son 
of the Sun-god, begotten on BSurennu,...... he does not seem to have 
had any popularity in the orthodox Brahmanical circle and belonged 
to the folk-religion, his cult being &n adjunct of Sun-worship.” 
ডাঃ শ্রীনীহাররঞ্জন রায় তাঁর কিছু কাল পূর্বে প্রকাশিত ‘বাঙালীর ইতিহাস’ গ্রন্থে রেবস্ত 
সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করেছেন, তা এইং £ “পুরাণকাহিনী অনুসারে অশ্বারূঢ এবং 
পরিজনসহ মৃগয়াবিহারী রেবস্তদেবতার সঙ্গে হুধ্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। এই রেবস্তদেবতার 
কয়েকটি মুর্তি বাংলার নানা স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে ।**মনে হয়, রেবস্ত আদিতে পশুজীবী 
শিকারী কোমের লোকায়ত দেবতা ছিলেন এবং লোকায়ত জীবনের সঙ্গেই ছিল তাহার 
সন্বন্ধ। কিন্ত পরবর্তী কালে কোনও সময়ে তিনি ব্ৰাহ্মণ্য ধর্দে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং 
অশ্বারঢ় বলিয়া হুর্ধ্ের সঙ্গে আগ্মীয়তাবন্ধ হন।” সম্প্রতি বাঙলা মঙ্গলকাব্য গুলির 
ধারাবাহিক ইতিহাস রচনাগ্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীআশুভোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাঙলার 


১} History of Bengal ( Dacca University 9 ৮01, I. p. 409! 
২। বাতীলীর ইতিহাস (প্রথম সংস্করণ ), পৃঃ ৬২৭ । 


৫৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ তর সংখ) 


লৌকিক ধৰ্ম্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি অতি মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে* 
শ্বাংলার প্রাচীন ভাস্কর্যের মধ্যে রেবস্ত নামক এক দেবতার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয় 
যায়। কতগুলি অর্বাচীন পুরাণের মতে তিনি হুর্য্যের পুত্র । তাহার নামের ব্যুৎপত্তিগত 
কোনও সঙ্গত অর্থ সংস্কৃত অভিধানে সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না।**..-"অন্থমান কর' 
হইয়াছে যে, ইনি বাংলার লৌকিক ধর্শ (৫০1 :9118107) হইতে আমে অর্ধাচীন পুরাণের 
মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছেন--তীহার পূজা সুর্ধ্যপৃজ্জারই অঙ্গ হইয়া গিয়াছে ।” দেখ! যাচ্ছে 
যে, একটি বিষয়ে উপরিউক্ত পণ্ডিতগণের পরস্পরের মতের মিল রয়েছে। এঁরা সকলেই 
মনে করেন যে, রেবস্ত মূলতঃ লৌকিক ধর্ম ও সংস্কৃতির দেবতা এবং পরবর্তী কালে 
পুরাপকারগণের কৃপায় তিনি ত্রাহ্গণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ ও স্বীকৃতি লাভ 
করেছেন। আলোচনাগ্রসঙ্গে এই সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য বিচার আমাদের করে 
দেখতে হবে। 

রেবস্ত বৈদিক দেবতা নন। বৈদিক সাহিত্যে তার কোনও উল্লেখ নেই। থখেদে 
'রেবতী'নায়ী এক দেবীর সন্ধান পাওয়া যায় (যথা “.**ম্বস্তি পথ্যে রেবতি” )৪। কিন্ত 
বৈদিক রেবতীর সঙ্গে পরবর্তী কালের রেবস্তের আত্মীয়তার কোনও হৃত্রই খুঁজে পাওয়া 
যায় না। তাবতবর্ষে রেবস্তের পুজা ও কাহিনী প্রচলিত হয়েছিল বৈদিক যুগের অনেক 
পরে। সুতরাং তার সম্পর্কে তথ্যাদি অমুসন্ধান করবার প্রশস্ত ক্ষেত্র বেদোত্তর সংস্কৃত 
সাহিত্য এবং প্রধানতঃ পৌরাণিক সাহিত্য । খ্রী্টীয় ষষ্ঠ শতকে সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী 
বরাহুমিছির তার 'বৃহৎসংহিতা, গ্রন্থে নানা দেবমুন্তর লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে রেবন্তের উল্লেখ 
ও নিম্নলিখিত বর্ণনা করেছেনৎ £ 

রেবস্তোহস্বারূডো ম্বগরাক্রীড়াধি পরিযারঃ । 

ভাক্ষর্ষ্যর দিক্‌ থেকে বরাহমিহিরের এই বর্ণনার মূল্য সম্পর্কে আমরা যথাস্থানে আলোচনা 
করব। বর্তমানে ' এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, বৃহৎসংহিতার রচনাকাল সম্পর্কে 
আমাদের স্থনিন্দি্ট ধারণা থাকায়, বরাহমিহিরের উক্তি থেকে আমরা আনতে পারি. যে, 
্রীীয় ষষ্ঠ শতকে রেবস্ত অন্ততঃপক্ষে উত্তর-ভারতের দেবমণ্ডলীর মধ্যে স্থান পেয়েছেন। 
গ্রতিষালক্ষণের আলোচনাপ্রসঙ্গে বরাহমিছির অবশ্য রেবস্তের যে উল্লেখ করেছেন, তা অতি 
সংক্ষিপ্ত। তার জন্মকাহিনী ও জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে তিনি নীরব । এ বিষয়ে নানা তথ্য 
পরিব্ষেশ করে আমাদের অভাব যিটিয়েছে বিভিন্ন পুরাপ। পৌরাণিক সাহিত্যে 
রেবস্তকে স্বর্য্যপুত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে । তবে তার মাতৃপরিচয় সর্বত্র এক নয় । 
কতগুলি পুরাণের সাক্ষ্য অঙ্সারে রেবস্ত সূর্ধ্যপত্বরী বিশ্বকর্ম্মার কন্তা সংজ্ঞার গর্ভজাত ।* 

৩। বাঙলা মঙ্গলকাঁবোর ইতিহাঁদ ( দ্বিতীর সংস্করণ ), পৃঃ ৪৯৫। 

৪1 খখেদ, ৫1£১1১৪। 

৫1 বৃহ্তসংহিতা, ৫৮৫৬ ( কাঁ্ণ-সম্পাদিত সং, পৃঃ ৬২২ )। ৰ 

৬1 বিষুপুরাথ তাহা? (জীবানন্দ বিস্তাসাগরকৃত সং, পৃঃ ৩৪৭); মার্কপ্ডেয়পুরীপ 1৮২৩) ১০৮১১ 
( নিরপেক্ষ ধর্মমভা-সং, পৃঃ ১১৭, ১৪১); শিবপুর়াপ-বর্শসংহিতা। ১১1৬৪ (বঙ্গঘাসী সং, পৃঃ ১:৭৯); হ্বন্দপুরাপ, 


ৰদ বর্ষ] রেবস্ত ৫১ 


গাবার সুই একটি পুরাণে রেবস্তকে স্থর্য্যের অপর এক পত্নী রৈবত নামক রাজার কন্তা 
বাজ্জীর পুত্র বলেও বর্ণনা করা হয়েছে।' এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পৌরাণিক 
শাহিত্যে কোথাও কোথাও 'রেবস্ত' নামটির ‘রেবত’রূপ পাঠভেদ দেখা যায়। রেবস্ত 
মার রেবত যে অভিন্ন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই । কেন না, তাদের জনম্মবৃত্তান্তে ও মাতৃ- 
পরিচয়ে অনেকখানি সার্ৃগ্ত "লক্ষ্য করা ষায়। রেবস্তের উপরিউক্ত দ্বিতীয় পরিচয়ের 
নদ্িরে, কয়েকটি পুরাণের মতে 'রেবত’ সূর্য্য ও তার পত্বী রাজ্ঞীর সন্তান । 
কালিকাপুরাণের বঙ্গবাসী সংস্করণে ‘রেবন্তে'র স্থলে ‘রেমন্ত'রূপ অশুদ্ধ পাঠ স্থান 
পেয়েছে। যাই হোক, এই দেবতার মূল নামটি' যে রেবন্ত, এ বিষয়ে বড় একটা 
সন্দেহ নেই। খ্ৰীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে বরাহমিহির একে এই নামেই উল্লেখ করেছেন। 
অধিকাংশ পুরাণেও এই নামটিই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বর্তমান প্রবন্ধে এই প্রাচীন 
লোকগ্রসিদ্ধ ও বছলপ্রচারিত নামই গ্রহণ করা হয়েছে। 

ছুই একটি পুরাণে রাজ্ীর পুত্রে বলে বর্ণিত হলেও, বিশ্বকর্ধা-কপ্ঠা সংজ্ঞার পুত্র হিসাবেই 
রেবস্ত পৌরাণিক এতিহ্ে অধিকতর প্রপিদ্ধ। সুর্ধ্যের রসে সংজ্ঞার গর্ভে ভার জন্ম 
সম্পর্কে পুরাণে একটি বিস্তারিত আখ্যায়িকা পাওয়া যায়। সংক্ষেপে তা এই £ *বিশ্বকর্দাপুত্রী 
সংজ্ঞার সর্ধ্যের সঙ্গে বিবাহ হয়। বৈবস্বত মন্ত্র, যম ও যমুনা নামে তাঁদের ছুই পুত্র ও 
এক কন্তা জন্মায়। হুর্ষ্যের অসাধারণ জ্যোতিঃ সহ কর! সংজ্ঞার পক্ষে ক্রমশঃ অসম্ভব 
হয়ে উঠল। তখন তিনি তার নিজদেহ থেকে নিব্ের এক ছায়া-প্রতীক হৃষ্ট করলেন 
এবং সেই ছায়াকে হৃর্ধ্যের নিকট রেখে স্বয়ং পিতৃগৃহে পলায়ন করলেন । সূর্য্য কিছু দিন 
এই চাতুরী বুঝতে পারেননি । সংজ্ঞাত্রমে তিনি ছায়াকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে তার সঙ্গে 
বাস করতে লাগলেন। অবশেষে এক দিন এই ছলনা ধর! পড়ে গেল। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 
হয়ে সূর্য্য, সংজ্ঞার অন্বেষণে শ্বশুর বিশ্বকর্মীর আলয়ে উপস্থিত হলেন । বিশ্বকর্মা জামাতাকে 
সাহ্ছনয়ে দানান যে, তার প্রচণ্ড তেজ সহ করতে না পেরে সংজ্ঞা পালিয়ে সভার গৃছে 
এসেছিলেন ও পরে সেখান থেকে বনে গিয়ে কঠোর তপস্তায় রত আছেন। বিশ্বকর্মা 
অতঃপর স্র্য্যকে বিষ্টবাক্যে তুষ্ট করে ভ্রমিযন্ত্রে আরোহণ করিয়ে তার তেজ শাতন 
করলেন | এই ভাবে সংস্কৃত হয়ে কৃর্ধ্য সংজ্ঞার অন্থুসন্ধানে নির্গত হলেন। সংজ্ঞা তখন 
অশ্থিনীমুত্তি ধারণ করে উত্তরকুরু অঞ্চলে বিচরণ করছিলেন। স্র্ধ্যও অশ্বরূপ ধারণ করে 
উত্তরকুরুতে গিয়ে ভার সঙ্গে মিলিত হলেন। অশ্ব ও অশ্থিনীরূপে সর্ধ্য ও সংজ্ঞার এই 


জাবন্ত্য খণ্ড, ২1৫৬৬; প্রভাসথণ্ড ১১১২৬ (বঙ্গবাণী সং, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ৩০২; সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৫৯২) 
কোনও কোনও পুক্লাণের মতে সংজ্ঞার অপর এক নাম সুরেণু, বধ, ব্রহ্মপুরাণ ৬২ ( বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৩১ )। 
৭1 কুর্দপুরীণ ১২০৩ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ১:৭); অম্নিপুরাণ ২৭৩,৩ ( বঙ্গবাসী সং, পৃঃ 5৪5 )1 | 
৮1 লিঙ্গপুরাণ ১॥৬৫৷৪ ( বেস্কটেশ্বর প্রেস সং, পৃঃ ১৪৫) ১ পন্মপুরাণ, বট তাপ (বাসী সং, পৃঃ ৬১) 
দৌরপুরাণ ৩০২৮ ( বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৯৬ )। 


৬০ নর সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ অ-৪র্খ সংখ 


মিলনের ফলে প্রথম অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও পরে রেবস্ত জন্মগ্রহণ করলেন। রেবস্ত জন্মকালে' 
অশ্বারঢ়, কবচষপ্ডিত ও ধর্মুর্ববাণ খড়গ চর্ম্ম প্রভৃতি অস্ত্রে সুসজ্জিত ছিলেন।” 

রেবস্তের জন্মবিবরণী ছাড়া তাঁর সম্পর্কে আরও ছুচারটি তথ্য পৌরাণিক সাছিতে 
সন্নিবেশিত হয়েছে। হ্বন্পুরাণের আবস্ত্য খণ্ডের বর্ণনায় দেখ! যায়, রেবস্ত জন্মগ্রহণ করবা? 
পরে তার হুর্দম প্রতাপে বিশ্বভুবন অস্থির হয়ে উঠেছিল। সমগ্র দেবতা ও মান্ষবে 
পরাজিত করে তিনি বিশ্ব জয় করেন। তার শরীরনির্গত বহ্নিন্বারা চরাচর দগ্ধ হতে 
থাকে। নিরুপায় দেবগণ অবশেষে উপায়াস্তর না দেখে ব্রহ্গার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্ম 
তাদের শিবের নিকট অভিযোগ জানাতে নির্দেশ দ্রিলেন। সমস্ত ব্যাপার অবগত হস্ট 
শিব যনেবস্তকে আহ্বান করে তাঁকে আদেশ করলেন, তিনি যেন পৃথিবীতে গিয়ে মহা কাল বল». 
নামক শিবের অতি প্রিয় স্থানে বাস করেন। মহাঁকালবনে একটি অতি পবিজ্র শিবলিঙ্গ 
পুর্ব হতেই অবস্থিত ছিল। রেবস্ত শিবের নির্দেশে সেখানে গমন করবার পরে সেই 
লিঙ্গ 'রেবস্তেশ্বর' নামে জগতে পরিচিত হয়।» উক্ত পুরাপের প্রভাসথণ্ডে রেবস্ত সম্পর্কে 
আর একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী আছে। তদছসারে রেবস্ত খড়া, ছন্র ও কবচ ধারণ করে 
জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পরমুহুূর্েই তিনি পিতার নিকট হতে উত্তম অশ্ব গ্রহণ করে 
পলায়ন করেন এবং হুধ্যের পক্ষে সেই অশ্বটি তার পুত্রের নিকট হতে উদ্ধার করা কিছুতেই 
সম্ভব হল না। তখন কৃর্ধ্য তার ছুই অন্ুচর দণ্ডী ও পিঙ্গলকে রেবস্তের পশ্চাদ্ধাবন করে 
যে-কোনও ছিন্্রপথে অশ্বটিকে ফিরিয়ে আনতে আদেশ করেন। কিন্তু দণ্ডী ও পিঙ্গল 
বন্ধ চেষ্টা সত্বেও কোনও ছিত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন না। এদিকে রেবস্ত অশ্বপৃষ্ঠে 
তার জন্মস্থান উত্তরকুরু থেকে মুহুর্তের মধ্যে লক্ষ যোজন পথ অতিক্রম করে দক্ষিণে 
প্রভাসক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হদেন। দওী এবং পিঙগলও তাঁকে অঙ্কসরণ করে সেখানে 
পৌছালেন। কিন্তু পথশ্রমে ঘর্স্মাজকলেঁবর ও শ্রাস্ত হওয়ায় রেবস্ত প্রভাসেই অবস্থান 
করতে লাগলেন । সেখানে দণ্ডী ও পিঙ্গল সমভিব্যাহারে অশ্বারঢ় অবস্থায় তিনি ( অর্থাৎ 
তার মুর্তি) প্রতিষিত।১* প্রভাদধণ্ডে উক্ত কাছিনীপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, রেবস্ত 'রাজা 
ভদ্টায়ক’ বা 'রাঁজভট্টারিকঃ নামেও সুপরিচিত ছিলেন। তিনি রাজ্জীর পুত্র হওয়াতেই 
নাকি এই নাম ছুটির উৎপত্তি । অবস্য এখানে যে রাজ্ঞীর উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে তিনি 
সুর্ধ্যের অপরা পত্নী রৈবতরাজতনয়া পূর্ববকথিতা রাজ্জী নন। ক্বনাপুরাণে রেবস্তের জন্ম- 
প্রসঙ্গে সংজ্ঞাকেই তার মাতা বলিয়া সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত পুরাণের মতে 
সংজ্ঞারই অপর নাম রাজ্জী (“যা সংজ্ঞা সা স্ৃতা রাঁজী-***)1১১ সুতরাং রাজ্ীপুত্র বলতে 
এখানে সংজ্ঞার পুত্রই বুঝতে হবে। অপেক্ষাকৃত অর্ববাচীন গ্রন্থ দেবীভাগবতে হৈহয়গপের 
উৎপত্তি প্রসঙ্গে রেবস্তের সঙ্গে বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী ও নারায়ণের সাক্ষাৎকারের একটি কাহিনী 


৯। ক্ষদাপুরাণ, আঁবস্তাখগ্ড, ২৫৬ ( বঙ্গবাসী সং, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ৩*৭২-৭৪ )। 
১৭] ্বলপুরাণ, প্রভামখও, ১:১১ ( বঙ্গবাঁসী সং, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৫৯২-৯৩)। 
১১। শ্ৰনপুরাণ, প্রভানখণ্ড ১১২1১ ( বঙ্গবাসী সং সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৫৯৩ )। 


দশ বর্ষ] রেবস্ত ৬১ 


শ্বাওয়া যায়। উক্ত উপাখ্যান অনুসারে একদা রেবস্ত স্বর্গীয় অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবার পৃষ্ঠে 
ঘারোহণ করে বৈকুণে বিষুসমীপে গমন করেন। উচ্চৈশ্রবার অতুলনীয় সৌন্দর্যে মোহিত 
য়ে লক্ষী একদ্ৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলেন। তিনি এতই তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন 
য, বিষ্ণু যখন অশ্বারূঢ় রেবস্তের পরিচয় পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, তখন কোনও 
রই দিলেন না। অঙ্থের প্রতি তাকে এত গভীরভাবে আসক্ত দেখে বিষ্ণু বিষম ক্রুদ্ধ 
[লেন। তিনি লক্মীকে এই মর্ধে শাপ দিলেন যে, অঙ্বিনীরূপে তাকে পৃথিবীতে জন্মাতে 
[বে।১* পরে অব্ত শিবান্ুগ্রহে বিষ্ণু অথরূপ ধারণ করে পৃথিবীতে এসে অশ্বিনীরূপিণী 
খন্দীর সঙ্গে মিলিত হন এবং ফলে হৈহ্য়বংশের প্রতিষ্ঠাতা একবীর বা হৈহয় জন্মগ্রহণ 
করেন। এই পুত্রজন্মের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীর শাপযুক্তি ঘটে । 
রেবস্তের স্বরূপ ও পৃজা সম্পর্কে কোথাও শ্বতস্ত্র ও সুসংবদ্ধ আলোচনা দেখা যায় ন!। 
জর্জকত্ সংস্কৃত সাহিত্যে ( প্রধানতঃ পৌরাণিক সাহিত্যে ) অন্ত প্রসঙ্গের আলোচনার মধ্যে 
এ বিষয়ে যে সব ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত সংবাদ পাওয়া যায়, সেগুলিকে একত্র করলে মোটা মু 
আমর! একটা ধারণা করতে পারি। মর্যাদায় রেবস্ত কখনই হিন্ুধর্শের প্রধান দেবমগলীর 
(ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদির ) সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারেননি । তাঁকে অপেক্ষাকৃত নিয় 
পর্ঘ্যায়ের দেবতা বা 00100: 91৮ বলাই সঙগত। পৌরাণিক সাহিত্যে তাঁকে 
গুহকগপের অধিপতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেখা যায় যে, তিনি 
তার পিতা কুরধ্যকর্তৃক ও পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন১*__ 
গুহকাধিপতিত্বে চ রেবস্তোৎপি নিয়োজিত: । 
স্বন্দপুরাণের আবন্ত্য থণ্ডে শিব কর্তৃক বেবস্তকে স্বর্থলোকে গুহৃকগণের আধিপত্য প্রদানের 
উল্লেখ পাওয়া যায় । সেখানে শিব রেবস্তকে বলছেন ১৪-_ 
গুহকাঁধিপতিত্বং চ দ্বর্গলোকে ভবিস্তসি । 
আবার উক্ত পুরাণের প্রভাসখণ্ডে সম্ভবতঃ সর্ধ্যকর্তৃকই রেবস্তের গুহকাধিপতিত্বে নিয়োগের 
কথা আছে। সেখানে তার জন্ম, প্রভাসক্ষেক্রে আগমন ও বুর্ধ্যের নিকট হতে তার 
বরপগ্রাপ্তি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে? 
গুহভট্রারকত্বে চ রেবস্তো বিনিয়োজিতঃ । 
তা ছাড়া স্বদ্াপুরাপের এ খণ্ডের একই অধ্যায়ে ুর্ধ্য কর্তৃক রেবস্তকে বরদানের যে বর্ণনা 
পাওয়া যায়, তা থেকে রেবস্তের ক্ষমতা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে আমরা কিছু কিছু জানতে 
পারি। সেখানে রেবস্তেব উদ্দোশ্রে সুর্ধ্যের মুখ দিয়ে যা বলান হয়েছে, তা এই ১*__- 


১২। দেঁবীভাঁগবত, ৬।১৭।৪৯-৬১ ( বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ২৫৬ )। 

১৩। মার্কণডেয়পুয়াণ, ৭৮৩০ ) ১০৮২+ (নিরপেক্ষ ধর্মসভাঁ সং, পৃঃ ১১৮, ১৫১ )। 

১৪। স্বদ্দপুরাণ, আবত্তয থও, ২৬1২৫ € বশ্রবাসী সং, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ৩০৭৩) । 

১৪। ক্বন্দপুয়াণ, গ্রভাসখণও্ড, ১১১২১৫ ( বঙ্গবাসী সং, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৫৯৩ )। 

১৬। ক্ষদাপুরাপ, প্রভাসখও, ১।১১।২১৭-১৮ ( বঙ্গবানী সং, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৫৯৩ )। 
৪ 


৬২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ওকু-8ৰ্ঘ সংৎ 
অরণ্যে চ মহাদাবে বৈরিদ্রস্থাভয়েযু চ! 


ত্বাং ন্মরিস্তত্তি যে মর্তযা মোক্ষ্যন্তে তে যহাপরঃ ॥ 

ক্ষেমবৃদ্ধিং সুখং রাত্যমারোগ্যং কীিমুন্রতিম্‌। 

মরাণামতিতুষ্টত্বং পুজিতঃ সম্প্রদান্সি ॥ 
বর্ণনা পাঠে বুঝা যায় যে, সাধারণতঃ দাবাগ্সি, শক্ত, দন্্য প্রভৃতির ভীতি নিবারণা 
আঁপকর্তারূপে রেবন্তকে অর্চনা করবার প্রথা ছিল। তা ছাড়া তিনি সুখ, কল্যাণ, রাজ 
আরোগ্য, কীর্তি, উন্নতি প্রভৃতি দান করেন, এই জাতীয় ধারণা তার উপাসফমগ্ডলীর মণ 
স্থান পেয়েছিল) মার্কগেয়পুরাণেও প্রায় অবিকল অনুরূপ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।১ 
শিবপুরাপণে রেবস্তকে 'ভিবপ্বর” বা চিকিৎসক বলা হয়েছে, যদিও অগ্ কোথাও চিকিৎসং 
হিসাবে তার খ্যাতির উল্লেখ নেই ।১* তবে স্ব ও যার্কতেয়পুরাণঘয়ে ইঙ্গিত কর 
হয়েছে যে, রেবস্ত তার ভক্তগণকে আরোগ্য দান করে থাকেন। এর সঙ্গে শিবপুরাণে 
উক্তির খানিকটা সামঞ্জন্ত আছ্ে। ক্ষদ্দপুরাঁণের প্রভাসথণ্ডে এবং আবস্ত্য খণ্ডে রেবস্তেঃ 
আর একটি বিশেষত্বের উল্লেখ করা হয়েছে । রেবস্ত অশ্বগণের অধিপতি ছিলেন, এবং 
সমস্ত অশ্বশালাতে বিশেষ করে তার পৃজ! করার বিধি ছিল। আঁবস্ত্য খণ্ডে দেখা যায়, শিব 
রেবস্তকে বলছেন?» 

অশ্বশালাসু সর্বানু পূ্জনীরো ভবিস্তসি । 

নৃপতীনাং গৃহে চৈব বসিস্সি সুপৃজিতঃ ৷ 
প্রভাসখণ্ডে দেখা যায়, সর্ধ্য স্বয়ং পুত্র রেবস্তকে অঙ্বদের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করছেন *-_ 

এবং গচ্ছত্যসো যন্মাৎ সংজ্ঞায়াঃ শাস্তিদঃ সুত: | 

অশ্বানামাধিপত্যে তু ভাহনা চ নিয়োজিত: ৷ 
প্রভাসথণ্ডে অন্তরে প্রভাসক্ষেত্রস্থ রেবস্তমূর্তি সম্পর্কে বসা হয়েছে যে, রাজ! অস্ববৃদ্ধিমানসে 
ভার আরাধনা করবেন = 

তন্মাৎ সব্বপ্রযক্রেন তমেবারাধয়েম্মনাক্‌ । 

নিধিবিদ্বৎ ক্ষেঅবাসার্থ, রাজা! বাহস্ববৃদ্ধয়ে ॥ 
আবন্ত্য খণ্ডে রেবস্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত 'রেবস্তেশ্বর নামক একটি শিবলিলের উল্লেখ 
পাওয়া ষায়। সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, তক্তিভরে রেবস্তেশ্বরের পুজা করলে 
অশ্ব, বিজয়, যশ প্রভৃতি লাভ হয়ৎ*- 

তেষাম্া ভবিষ্যস্তি বি্য়ো যশ উদ্জিতম্‌ ॥ 





১৭। মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ১০৮২১-২২ (নিরপেক্ষ ধর্মসভা-সত পৃঃ ১৫১ )। 

১৮। শিবপুরাণ ধর্মসংহিভা, ১১1৬৪ ( বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ১০৭৯ )। 

১৯। স্বন্দপুরাগ, আবত্য খণ্ড, ২৫৬২৬ ( বঙ্গবাসী সং, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ৩:৭৩ )। 

২*। স্বন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ড, ১১১1২২৩ ( বঙ্গবাসী সং, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৫৯৩ )1 

২১। স্বন্দপুরাণ। প্রভাসধণ্ড, ১1১৬০1৪ ( বঙ্গবাসী সং, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৮৩২ )1 শি 
২২ ্ৰন্দপুরাণ, আঁবস্ত্য খণ্ড, ২৬1৩২ ( বঙ্গবাসী সং, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ৩-৭৩ )1 


বশ বর্ষ] রেবস্ত ৬৩ 


্তরাং রেবস্তকে যে বিশেষ করে অর্থের অধিরক্ষক দেবতা মনে করা হত, এ বিষয়ে 
ন্দেহ নেই। রেবস্তের পৃ্াপন্ধতি সম্পর্কে যে সামান্ত তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তার থেকে 
টুকু বুঝা যায় যে, সে পুজ্জার বড় একটা শ্বাতদ্্য ছিল না। কয়েকটি প্রধান দেবদেবীর 
পুজার অঙ্গরূপেই বেশীর ভাগ সময়ে রেবস্তের অর্চনা করা হত। পৌরাণিক কাহিনী 
স্থুসারে সূর্য্যের সঙ্গে রেবস্তের সম্পর্ক অতি অন্তরঙ্গ । সুতরাং রেবস্তপুদ্জায় বে সর্ধ্যপূজা- 
সন্ধুতির অত্যধিক প্রভাব থাকবে, তা খুবই স্বাভাবিক । কালিকাপুরাপের মতে সূর্ধ্যপুজ্া- 
বধানের দ্বারাই রেবস্তের পূজা কর্তৃব্য২*_ 

এবংবিধস্ত রেমস্তং প্রতিমায়াং ঘটেহপি বা। 

সুরধ্যপৃজাবিধানেন পূজ্য়েত্তোরণাস্তরে। 
পতরাং প্রতিমাকারে বা ঘটে স্থাপন করে, যে ভাবেই রেবস্তের পুঙ্জা করা হুক না কেন, 
এই পুরাণমতে তা হুরধ্যপৃজার বিধিতেই সম্পাদন করতে হবে। ক্ষদ্দপুরাপের প্রভাসথণ্ডে 
প্রভাসক্ষেত্রস্থ যে রেবন্তমুর্ির উল্লেখ আছে, তার পৃজার তিথি দেওয়া হয়েছে রবিবার 
সপ্তমী = 

রবিবারেণ সপ্তম্যাং যন্তং পৃজয়তে নরঃ | 

তম্তাদ্বয়েংপি নে! দেবি দরিদ্রী ভ্বায়তে নরঃ | 
সপ্তমী তিথি, পৌরাণিক সৌর ধর্ষের একটি বিশিষ্ট ও গুরত্বপূর্ণ দিন, এবং গর তিথিতে সূর্ধ্যকে 
নান! ভাবে অর্চনা করবার প্রয়োজনীয়তা ও ভঙ্জনিত পুণ্যের কথা শানে বিস্তারিত তাবে 
বলা হয়েছে। এই সপ্তমী তিথি উপলক্ষ্যে অনেকগুলি সৌর ব্রত-অস্থুষ্ঠানের বিধিও পুরাণে 
এবং স্থৃতিশ্াঙ্থে দেখা যায়।২৭ কুর্ধযপূজার এই পবিজ্ঞর তিথিতে, স্ষন্দপুরাঁপের সাক্ষা 
অমুসায়ে, রেবস্তপৃজা কর্তব্য | কুর্ঘ্যপৃজ্জার সঙ্গে রেবস্তপৃজার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের এও 
একটি দৃষ্টান্ত । ক্ষম্দপুরাঁপের প্রভাসথণ্ডে রেবস্তের যে জন্মকাছিনী দেওয়া আছে, সেই 
প্রসঙ্গে তার প্রভাসক্ষেত্রে আগমনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রেবস্ত উত্তরকুরু থেকে 
প্রতাসক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলে কৃর্ধ্যের অন্ভুচরঘবয় দণ্ডী ও পিঙ্গল তাকে অনুসরণ 
করে সেখানে আসেন। রেবস্ত পরিশ্রান্ত হয়ে প্রতাসে অবস্থান করলেন এবং ভার সঙ্গে 
উক্ত হৃর্ষ্যাুচরঘয়ও সেখানেই স্থায়ী হলেন২*__ 

্িপনগানরস্ততো দেবি প্রভাসে সমবস্থিতঃ । 

দগ্ুপিঙ্গলসংযুক্তো! হশ্বারচঃ স তিষ্ঠতি ! 


হ৩। কালিকাপুরাণ, ৮৪1৪৯ ( বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৫৫৪ )) এই সংস্বয়ণে রেবন্তকে 'রেমস্ত' হলে উল্লেখ করা 
হয়েছে, পূর্বেই এ কধা বলেছি । 
, ২৪। ক্ষদাপুরাণ প্রভাসথঞ্ড, ১ 1১৬০৩ ( বঙ্গবাসী সং, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৮০২ )। 

২৪1 এই সম্পর্কে 'সাহিত্য-পর্দিষৎ-পত্জিকা' ৫*শ বর্ষ, ১ম-ংর সংখ্যায় ( পৃঃ ২৫-৪৩ ) প্রকাশিত বর্তমাল 
লেখকের 'ভারতীয় দর্য্যপূজার একটি যৈশিষ্ট্য' প্রবন্ধ ্র্টব্য। 

২৬। হ্বদাপুরাধ, প্রভাসখণ্ড, ১১১1২১৩ ( বঙ্গবাসী সং, সপম ভাগ, পৃঃ ৪৫৯২ )। 


1 


৬৪ _. সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ ও-৪খ সংখ্য 


এখানে যে প্রতাসক্ষেত্রস্থ কোনও রেবস্তের মূর্তির উল্লেখ কর! হচ্ছে, সে বিষয়ে কোনও সনদে 
নেই। এই মূর্তি অশ্বারচ ছিল এবং তার সঙ্গে দওী ও পিঙ্গলের মুর্তিষয় যুক্ত ছিল 
সাধারণতঃ সর্ধ্যপ্রতিমার উভয় পার্শ্বে দণ্ডী ও পিঙ্গলের মূর্তি স্থাপন করাই রীতি ছিল। 
দণ্তী ও পিঙ্গলের মুর্তিসংযুক্ত অসংখ্য সর্ধ্যমুর্ির আবিষ্কার, তা উত্তমরূপে প্রমাণ করেছে। 
শাঞ্রেও সুর্য্যের ছুই পাশে তার এই ছুই অসুরের মূর্তি স্থাপন করবার নির্দেশ দেখতে পাওয়' 
যায়। কিন্ত এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত রেবস্তের কোনও মূর্তির সঙ্গে দণ্তী ও পিঙ্গলের মূর্তি পাওয়া 
গিয়াছে বলে আমাদের জানা নেই। প্রভাসক্ষেত্রের উক্ত দগুপিঙ্গলসংযুক্ত' রেবস্তমর্তি 
বিবরণ পাঠ করে মনে হয়, এখানে সর্ধ্যমূর্তির বিশেষত্ব রেবস্তমূর্িতে আরোপিত হয়েছিল ৮ 
হয় ত বা স্ধ্যাস্থচরদয়ের মূর্তিশোভিত এই জাতীয় রেবস্তমূ্তি মাঝে মাঝে নির্মিত হত, 
যদিও ভাস্কর্যের দিক্‌ থেকে তার কোনও নিদর্শন আত পর্ধ্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। কুর্ধ্যপৃজা 
যে কত গভীরভাবে রেবস্তপৃ্জাকে প্রভাবিত করেছিল, প্রভাসক্ষে্্রের দণ্ডপিল্গলসংযুক্ত 
রেবস্বযুত্তির বর্ণনা সম্ভবতঃ আমাদের তা বুঝতে সাহায্য করে। কালিকাপুরাণে দেখা যায় 
যে, হুর্ণাপুজার পরে যে সপ্ুদিবসব্যাপী নীরাজন অনুষ্ঠানের বিধি আছে, ভার সপ্তম দিবসে 
রেবস্তপৃ্জার বিধান দেওয়া হয়েছে? 

পূর্বোক্ঞানাত্ত দেবানাৎ সপ্তাহুৎ যাবছুত্তমম্‌। 

সপ্তমেহহ্ছি তু রেমস্তং পুয়েভোরণাম্তরে ॥ 
আশ্বিন মালে সামরিক প্রস্তুতির অন্ন্বরূপ সাধারণতঃ এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান পালন করা 
হত। প্রধানতঃ রাজারা ও সেনাপতিগণ এই ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন। কেন না, এই 
সময়ই তাদের দিখ্িজয়যাত্রা ইত্যাদির পক্ষে প্রশস্ত কাল। এই উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, 
সৈচ্ভগণের কুচ.কাওয়াঁ, যুদ্ধাভিনয় গ্রভৃতিও অস্থুতিত.হত। তার যুন্ধাশ্বকে উদ্দেশ্য করে 
রাজাকে বলতে হুত২৮-- 

চি 

বহুসে তেন সত্যেন বিজয়ার বহুন্ম মায্‌ ! 
“যে সত্যের দ্বারা ভাস্কর ও যে সত্যের দ্বারা রেবস্তকে তুমি বহন কর, সেই সত্যের দ্বারা 
তুমি আমাকেও বহন কর!” সুতরাং দেখা যাচ্ছে, হুর্গাপৃত্ধা ও তৎসংক্রান্ত আচার 
অনুষ্ঠানের সঙ্গে রেবস্তপূজ্জার পরোক্ষ সংশ্রব ছিল, এবং অন্ততঃ কোনও কোনও মতে 
উপসংহারে রেবস্তপূজান্ষ্ঠান না হলে, নীরাজনবিধি অসম্পূর্ণ থাকত। রঘুনদান তার 
‘তিথিতত্ব’ গ্রন্থে (রচনাকাল শ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্্ধ ) উল্লেখ করেছেন যে, 
কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রিতে লক্ষা পার পূর্বে ঘারোপাস্তে বিত্তশালী এবং অশ্ের অধিকারী 


ব্যক্তিগণ কর্তৃক রেবনস্তের পৃজা কর্তব্যৎ» . ১ 


২৭) কালিকাপুরাখ, ৮৫1৪৬ ( বঙ্গবাঁদী সং, পৃঃ ৫৫৪ )। 
২৮। কালিকাপুরাণ, ৮৫1৬ ( বজৰাসী সং) পৃঃ ৫৫৬ )। 
২৯ ভিথিতদ্বস্‌ ( অষ্টাবিংশতিতত্বানি, লীামপুর-মং, প্রথম থণ্ড ) পৃঃ ৮৭। 


৫৮শ বর্ষ] রেবস্ত | ৬৫ 


দ্বারোপাস্তে সুদীপ্তস্ত সংপুজ্যো হব্যবাহনঃ । 
যবাক্ষতম্বতোপেতৈত্তগুলৈশ্চ সুতপিতঃ ॥ 
সংপূজিতব্যঃ পূর্ণেন্দুঃ পয়সা পায়সেন চ। 
কষঙ্দঃ সভার্য্যক্ষদ্দশ্চ তথা নন্দীশ্বরো মুলিঃ ! 
গোমস্তিঃ সুরতিঃ পুজ্যা ছাগবদ্থিহতাঁশনঃ | 
উরভ্রবন্তির্কারুণো গজবর্তিধিনীয়কঃ। 

পূজ্য: সাহ্বৈশ্চ রেবস্তো যথাবিভববিষ্তরৈঃ ॥ 


সুতরাং কোজাগরী পুণিমায় লক্মীপুজার সঙ্গেও রেবস্তপুজ্জার পরোক্ষ সংশ্রব যে কোনও 
কোনও মতে স্বীকৃত হত, এ কথা বেশ বুঝা ষাচ্ছে। দ্বন্দপুরাণের আবস্ত্য খণ্ডে উল্লিখিত 
শিব ও রেবস্তের যোগাযোগের কথা পূর্বেই বলেছি। সেখানে দেখা যায়, শিব কর্তৃক 
আদিষ্ট হয়ে রেবস্ত মহাকালবন নামক '্থানে এলেন এবং প্রী স্থানে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি 
শিবলিঙ্গ দেখতে পেলেন। তিনি সেই লিঙ্গের অর্চনা করেন এবং উত্তরকালে সেই 
লিঙ্গ 'রেবস্তেস্বর' নামে পৃথিবীতে পদ্িচিত ছল। এই কাহিনীর মধ্যে সম্ভবতঃ শিবপৃজা 
ও রেবস্তপৃজ্জার সংমিশ্রণের কিছু ইঙ্গিত থাকতে পারে ।০* এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে 
যে, অগ্লিপুরাণে নাঁনাপ্রকার দানের মাহাত্ম্য বর্ণনার মধ্যে বলা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণকে অশ্বার়ঢ় 
রেবস্তের স্ব্ণমূর্তি দান করলে দাতার কখনও মৃত্যু হয় নাৎ১-- 
রেবস্তাধিষ্টিতফাশ্বং হৈমৎ দত্বা ন মৃত্যুভাক্‌ ॥ 

উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, মুখ্যতঃ হুর্ধ্যপৃজ্জার সঙ্গে ও গৌণতঃ অপর 
কয়েকটি দেবদেবীর পূজ্জার সঙ্গে রেবস্তপৃন্দার সংযোগ বর্তমান ছিল। 

আজ পর্য্যন্ত রেবস্তের যে মুষ্তিগুলি আবিষ্কৃত হরেছে, ভাস্কর্যের দিক্‌ থেকে তাঁর কিছু 
কিছু আলোচনা অনেকেই করেছেন। পূর্বের রেবস্তের এই যুর্তিগুলিকে বিষ্ণুর কদ্ধি . 
অবতারের মুর্তি মনে করা হত। বরাহমিছির তাঁর বৃহৎ্সংহিতায় রেবস্তের যে সংক্ষিপ্ত 
উল্লেখ করেছেন, তার উপর ভিত্তি করে মূর্তিগুলিকে রেবন্তের ব'লে প্রথম নির্দি্ট করেন 
বোধ হয় পণ্ডিত বিনোদবিহারী বিস্তাবিনোদ।*২ রেবস্ত সম্পর্কে বরাহমিহিরের উক্তি 
পূর্বেই উদ্ধৃত করা হয়েছে । তার মতে 'রেবস্ত অশ্বারূঢ় এবং মৃগয়াক্রীড়াদিযুক্ত পরিবার- 
সমহ্থিত হবেন। কয়েকটি পুরাণে রেবন্তের স্বতন্ত্র বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে তাকে 
অখ্বারঢ, কবচমণ্ডিত এবং খড়গ ধন্ছক তৃণ প্রভৃতি অন্রধারিরূপে কল্পনা করা হয়েছে। 
কালিকাপুরাণের বিবরণ অপেক্ষাক্কত বিস্তারিত*৩-_ 





৩* 1 স্ষম্দপুয়াণ, আবস্তযথও, ২1৫৩1২৩-৩২ ( বঙ্গবাঁপী সং, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ৩:৭৩) । 
" ৩৯ অগ্নিপুরাণ, ২১১1১৮ ( বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৪** )। 

৩২] Journal of the Asiatic Society of Bengal, 19০9, Pp. 391-92, 

৩৩) কালিকাপুরাণ, ৮৫1৪৭-৪৮ ( বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৫৫৪ )1 


৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' [ ওর-৪র্খ সংখ্যা 


হর্য্যপুত্রেং মহাবাহুং দ্বিভুজ্ং কবচোচ্ছলম্‌ । 

অ্বলস্তং শুরুবন্ত্েণ কেশাহুদ্‌এধ্য বাসসা ॥ 

কশাং বামকরে বিশ্বদ্বক্ষিণং তু করৎ পুনঃ। 

স খড়াং ভত্ত বামায়াং সিতসৈদ্ধবসংস্থিতম্‌ ॥ 
এই বর্ণনা অস্থলারে, রেবস্ত তবিস্ুদ্, কবচমণ্ডিত এবং শুভ্র অস্থে আক) তিনি উচ্জলকান্তি 
ও তাঁর কেশরাশি শুরু বন্ত্রে সংযত ) তাঁর বাম হস্তে কশা ও দক্ষিণ হস্তে খড়গ। বয়াহমিহির 
ও পুরাণকারগণ রেবস্তকে যে ভাবে বর্ণনা করেছেন, তাঁর সঙ্গে রেবস্তের এযাবৎ আবিষ্কৃত 
মুত্তিগুলির যথেষ্ট সঙ্গতি আছে । বিহারে আবিষ্কৃত মূর্তি ভুলিতে দেখা যায়, রেবস্ত অশ্বপৃষ্ঠে 
সমাসীন এবং তার অন্গুচরবৃদ। পদব্রজে তাকে অস্থুগমন করছেন। শেষোক্তগণের মধ্যে 
স্ত্রী, পুরুষ, উভয় শ্রেণীই বিস্তমান। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ মৃদঙ্গ ও করতাল বাঙ্খাচ্ছেন। 
একজন রেবন্তের মস্তকে ছত্র ধারণ করেছেন। দলের সঙ্গে একাধিক কুকুরও চলেছে। 
দেবতাদের একন অন্থুচরের স্কন্ধে সম্ভবতঃ একটি মৃত বরাহ। অপর এক অমুচর সমৃখস্থ 
একটি যুগের প্রতি শরসন্ধান করছেন। অশ্বারোহী. দেবতার দক্ষিণ হন্তে একটি পান্ধ। 
পণ্ডিত বিস্তাবিনোদ অঙ্গুমান করেন, এটি সম্ভবতঃ জলপান্র। রেবন্তের পদন্বয় আজানু 
পাছ্ুকা (বুট জুতা ) দ্বার! আবৃত | সশস্ত্র অন্থচর, কুকুর, বা্তভাগ, মৃগ, মৃত বরাহ প্রস্তৃতি 
দেখে বুঝতে বাকী থাকে না বে, শিল্পী সামুচর রেবস্তের মৃগয়ারত মৃণ্ডি উৎকীর্ণ করেছেন, 
এবং তাঁকে প্রেরণ! যুগিয়েছে বরাহমিহিরের পূর্বোক্ত বর্ণনা । বালা দেশের. ত্রিপুরা 
জেলার অন্তর্গত বড়কামতায় এই জাতীয় একটি রেবস্তমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে ।** দিনাজপুর 
জেলার অন্তর্গত ঘাটনগর থেকে রেবস্তের যে মূর্তিটি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেটি এর থেকে কিছু 
ভিন্ন রকমের | এ ক্ষেত্রেও রেবস্ত অশ্বারচ এবং তার পদদ্বয় আজান পাচ্কাবৃত ) তীর 
দক্ষিণ হন্তে কশা ও বাম হস্তে অশ্বের বল্গা ) একজন অন্থুচর তার মস্তকে ছন্র ধারণ করে 
আছে। তার সম্মধে ও পশ্চাতে ছুদ্রন দস্থ্য তাকে আক্রমণ করতে উত্তত হয়েছে) 
পশ্চাতে দন্থ্যটি বৃক্ষারঢ ) তীর পদমুলে একটি দণ্ডায়মান স্বীমৃত্তি, একজন ভক্তের মুর্তি ও 
চাল-তরবারিধারী একটি মমুয্যমুত্তি ) তৃতীয় ব্যক্তি বটিতে মতন্তকর্তনরতা এক ভ্রীলোককে 
আঘাত করতে উদ্ভত। উপরে বেরস্তের সন্মুখে সম্ভবতঃ একটি বাসগৃহ ও তার মধ্যে 
সম্ভবতঃ একটি দম্পতি ।** ক্ষন্দ ও মাৰ্কণ্ডেয় পুরাপস্থয়ে রেবস্তকে শত্রু ও দন্থার হাত 
থেকে সাধারণের আ্ীপকর্তা বলা হয়েছে, আলোচনা প্রসলে সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি । 
এই মূর্িয় নির্ঘাভা সম্ভবতঃ সেই বর্ণনা দ্বারা অ্ুপ্রাপিত হয়েই শত্রু ও দস্্যউপন্রন্ত গৃহস্থের 
আশ্রয়স্থলর্পুপে রেবস্তযুত্তির পরিকল্পনা করেছেন। মত্ন্তকর্তনরতা নারী, গৃহনধ্যে 
অবস্থিত দম্পতি প্রভৃতি একান্ত গার্হস্থ্য চিত্রগুলির ব্যাখ্যা এই ভাবেই করা সম্ভব। এই 


৩৪ | ]J. A. 9, B. 1909, P. 3923; N. K, Bhattasali, Iconography of Buddhist and 
Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum, p. 177. 
St} History of Bengal ( Dacca University ), Vol. L. pp, 458-59, 
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ুর্ঠিটি বর্তমানে রাজশাহী চিত্রশালায় রক্ষিত। সম্ভবতঃ এই মুর্তিটিকেই স্বর্গীয় নলিনা- 
কান্ত ভট্টশালী বটুকতৈরবের মুর্তি বলে উল্লেখ করিয়াছিলেন।** কিন্ত এ উক্তি যে 
তুল, ভাতে কোনও সন্দেহ নেই। এ মুর্তিটির সঙ্গে বটুকতৈরবের কোনও সম্পর্ক নেই। 
এই প্রসজে ৮ ভট্টশালী মহাশয়ের আর একটি ভ্রদাত্মক ধারণার কথাও বিচাধ্য। উড়িঘ্যার 
সুবিখ্যাত কোণার্ক সর্ধ্যমন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রধান দেউলের উত্তর পার্্বদেবতারূপে 
একটি অশ্বারোহী মুর্তি এখনও বিদ্তমান। ৮ ভট্টশালী মহাশয় এটিকে রেবস্তের মুর্তি বলে 
নির্দিষ্ট করেছেন ।** কিন্তু এটি মোটেই রেবন্তমূর্তি নয়, আসলে অশ্বারঢ সর্ধ্যযুর্তি। 
স্ধ্যের অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন এই ভ্রাতীয় মূর্তি বিরল এবং ভারতীয় শিল্পের গঁতিহে এর নাম 
হরিদশ্ব। কোণার্কের উল্লিখিত যুর্তিটির শেষোক্ত পরিচয় পর্ডিতসমাজে সর্ববন্বীকৃত ।** 
অগ্নিপুরাণেয় নিম্নোদ্বত বচনে শিল্পিগণের প্রতি এই ধরণের মুর্তি নির্মাপ করবার স্পষ্ট নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে 
অথবাশ্বসমারুঢ়ঃ কাধ্য একস্ত ভাক্ষরঃ | 

॥_ সুতরাং অশ্বারোহী হলেই কোনও দেবমুর্তিকে রেবস্ত বলে চিহ্নিত করা সর্বদা নিরাপদ 
নয়) মৃত্তিশিল্পের ক্ষেত্রে রেবন্ত ও হরিদস্থের পার্থক্য সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকা 
উচিত। 

রেবস্ত পূজার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে আলোচনার প্রধান বিপদ্‌ এই যে, রেবস্ত যে সকল 
্রস্থাদিতে উল্লিখিত ও বণিত হয়েছেন, তার প্রায় কোনটির সঠিক রচনাকাল আমাদের জানা 
নেই। পৌরাণিক সাহিত্যের মধ্যে বিষ্ণু, পদ্ম, লিঙ্গ প্রভৃতি পূরাণগুলির অতি সংক্ষিপ্ত 
উল্লেখ এবং কঙ্গিকাপুরাণ বা দরেবীভাগবতের মত অর্ধাচীন গ্রন্থের বিস্তারিত বর্ণনার কথা 
বাদ দিলে, মার্কণ্ডেয় এবং ক্ষন্পুরাণন্থয়ের সাক্ষ্যই এ ক্ষেত্রে বিশেষর্ূপে বিবেচ্য। ্বনা- 
পুরাণে রেবস্ত সম্পর্কে নান! তথ্য পাওয়া গেলেও, তাঁর দ্বারা রেবস্তোপাসনার প্রাচীনত্ব 
প্রমাণিত হয় না। কেন না, পুরাণগুলির মধ্যে দ্বন্দপুরাণ অপেক্ষাকৃত পরবর্ভী কালে 
রচিত। কিন্ত মার্কণ্ডেয় পুরাণ সম্পর্কে ঠিক এ কথা বলা চলে না। পৌরাণিক সাহিত্যের 
প্রাচীনতম গ্রন্থ গুলির মধ্যে মার্কণডেয় পুরাণ যে অন্কতম, এ বিষয়ে সঙ্গেহ নেই। লক্ষ্য 
করবার বিষষ, এই পুবাপে ছুই স্থানে, ৭৮ সংখ্যক ও ১০৮ সধ্যক অধ্যায়ঘয়ে, রেবস্তপ্রসঙগ 
সয়িবেশিত হয়েছে। ১০৮ সংখ্যক অধ্যায়ের বিবরণের সঙ্গে স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত 


wel Bhattasali, Iconography 0,174 0.) রেবস্তমর্তির নিয়োল্রিখিত চিত্রগুলি এই প্রসঙ্গে রষ্টব্য £ 
J. A. 5. B. 1909, Plate XXX ; Bhattasali, Iconography, 21565155010) 7 History of 
Bengal ( Dacca University ), Vol. J, Plate XVI, 42. 

৩৭! Bbattasali, Iconography, p, 176. 

৩৮! M,N. Ganguli : Orissa and Her Remains, PP. 448-49; নির্মলফুমার বন্ধ £ কণারকের 
বিষরণ, পৃঃ ৭৪ । 

৩৯। অস্সিপুরাণ, ৫১৩ ( বঙ্গবামী সং, পৃঃ ১:৩ )। 
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প্রভাসথণ্ডে প্রাপ্ত বর্ণনা যে হুবহু মিলে যায়, এ কথা পূর্বেই বলেছি। মার্কণডেয় পুরাণের 
হুচি অধ্যায়ের বর্ণনার মধ্যেও বহু সাদৃশ্ত আছে, যদিও ১০৮ সংখ্যক অধ্যায়ে আমরা রেবস্তের 
স্বরূপ সম্পর্কে যে ছুটি শ্লোক পাই, ৭৮ সংখ্যক অধ্যায়ে তা নেই।** একই পুরাণের 
বিভিন্ন অংশে একটি প্রাসঙ্গ প্রায় একই ভাষায় ছুই বার উল্লিখিত হতে দেখলে, সহসা সন্দেহ 
হতে পারে যে, বিষয়টি বোধ করি প্রক্ষিণ্ত। কিন্তু মার্কণডয় পুরাণের বতগুলি সংস্করণ 
দেখবার সুযোগ হয়েছে, সবগুলিতেই অবিকল এ একই ব্যাপার লক্ষ্য করেছি।*১ সুতরাং 
এ অংশগুলি মূল গ্রন্থের অস্তভুক্ত নয়, এ-জাতীয় অদ্থযান করতেও একটু দ্বিধা হয়। 

পাশ্চাত্য পুরাণবিদ্‌ পা্জিটার সিদ্ধান্ত করেছেন যে, বর্তমান মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৪৫ থেকে 
৮১ সংখ্যক, এবং ৯৩ থেকে ১৩৬ সংখ্যক অধ্যায়গুলিই মুল গ্রন্থে ছিল। বিস্তারিত 
আলোচনার পর তিনি এই মতও প্রকাশ করেছেন যে, মার্কণ্ডেয় পুরাণের রচনাকাল 
সম্ভবতঃ খ্রষ্টীয় চতুর্থ শতক ।** রেবস্তসম্পর্কিত তথ্যসমহ্বিত অংশগুলি (৭৮ ও ১০৮ 

সংখ্যক অধ্যায়) পার্জিটারের হিসাব অন্থুসারে, মার্কগ্ডয় পুরাণের মুল গ্রন্থেরই অঙ্গ । যদি 
মার্কণ্ডেয় পুরাণের রচনাকাল সম্পর্কে পাঞ্জিটারের মত গ্রহণ করা যায়, তা হলে আমাদের 
সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, গরীষ্টীয় চতুর্থ শতকেই রেবস্ত ভারতীয় গতিতে সুপরিচিত ছিলেন এবং 
তীর অন্মকাহিনী, আকৃতি, পৌঘাক পরিচ্ছদ, বাহন, গুহকাধিপতিত্ব, মাহাত্ম্য প্রভৃতি সব 
কিছু সম্পর্কেই ও সময়ে কতগুলি সুস্পষ্ট সংস্কার চলতি হয়ে গিয়েছিল। বরাহমিহির তাঁর 

বৃহৎসংহিতা গ্রহে রেবস্ত সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন, তা অতি সংক্ষিপ্ত হলেও গুরুত্বপূর্ণ । 

কেন না, আমরা নিশ্চিত জানি যে, বরাহুমিছির খ্ৰীষ্টীয় ষষ্ট শতকের মধ্যভাগের লোক । 

স্তরাং খ্ৰীষ্টীয় বষ্ঠ শতকেও রেবস্তের সন্দেহাতীত উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। বরাহমিছির কি ভাবে 
রেবস্তের মুর্তি নির্দাপ করতে হবে, তারও স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। স্থতরাং প্রমাণিত হচ্ছে 
যে, খ্ৰীষ্টীয় য্ঠ শতকে রেবস্তের মৃর্তিনির্মাপপ্রপালীও বিধিবদ্ধ হয়ে পড়েছিল, এবং এও সময়ে, 
কি তারও পূর্ব হতে রেবস্তের মুর্তি উত্তরভারতে নির্মিত হুত। মার্কণ্ডেয় পুরাণে রেবস্ত 
সম্পর্কে যে সকল কিংবদস্তী আছে, তাঁর মধ্যে দেখা যায় যে, তিনি তার পিতা বুর্ধ্য কর্তৃক 
গুহকগপের অধিপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন । আশ্চর্ধ্যের বিষয়, মহাভারতে দেখা যায়, 

গুনৃকগ্রশের অধিপতি কুবের, রেবস্ত নন।** বর্তমান মহাভারতে এক লক্ষ শ্লোক থাকায় 


৪*। মার্কণ্ডেয্ পুরাণ, ১*৮1২১-২২ ( নিরপেক্ষ ধর্মসভা-সত পৃঃ ১৫১); স্বন্দপুরাণেও (প্রভাসখণ্, ১1১১।২১৭, 
১৮) এই শ্লোক ছুটি আছে এবং এ প্রবন্ধ পূর্বেই সেগুলি উদ্ধত কর! হয়েছে । সেখানে রেবস্ত শক্ত দহ্া দাঁাগ্সি 
প্রস্তুতির হাত থেকে ত্রাণকর্তা ও সুখ কল্যাণ রাজ্য আরোগ্য প্রভৃতির বিতরপকারী রূপে বর্ণিত হয়েছেন।  , 

৪১। উদ্দাহরণত্বরাপ জ্টব্য মার্কণ্ডেয়পুরাণ ( বঙ্গবাসী সং) পৃঃ ১২৮, ১৬৪. (বিল্লিওথেকা ইত্ডিকা সং) 
পৃঃ ৪১৯-২০, €৩৯-৪* ? ( জীবানন্দ বিস্তাসাঞর-কৃত সং) পৃঃ ৩৯০-৯১, ৫*৩-৪ ও ( বেঙ্কটেখর প্রেস সং, বোম্বাই ) 
প্‌ ১০৭০ ১৩৬-৩৭ | 

8২1 Pargiter, Markandeya Purana ( English translation, Calcutta, 7904 ), Intro- 
duction, Pp, iv, এছ, 

8৩! Hopkins-Epic Mythology. Pp, 747, 
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কে শতসাঁহুতী সংহিতা বলে অভিহিত করা হয়। ২১৪ গ্রপুসংবতে (অর্থাৎ ৫৩৩-৩৪ 
টার) উৎকীর্ণ মধ্যতারতের নাগোধ রাজ্যের অন্তর্গত খোহতে প্রাপ্ত মহারাজ 
র্বনাথের তাত্রশাসনে মহাভারতকে লক্ষশ্নোকসম্বলিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে 15 
তরাং দেখা যাচ্ছে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে মহাভারত তাঁর বর্তমান আকার লাভ 
রেছিল, কিন্ত এতে গুহাকগণের সম্পর্কে রেবস্তের উল্লেখ মাত্র নেই, অধিকম্ধ গুহকগণের 
ধিনায়কত্ব সম্পর্কে এক স্বতন্ত্র প্ীতিহন স্থান পেয়েছে। পাঞ্জিটারের যতা্ছসারে মার্কণেয় 
রাণস্থ রেবস্তপ্রসঙ্গের কাল যদি গ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক ধরা যায়, তা হলে মহাভারতের 
ক্ষ্যের সঙ্গে তার সঙ্গতির অভাব সহজেই চোখে পড়ে । লক্ষ্য করবার বিষয়, বরাহমিহির 
য়ং রেবন্ত সম্পর্কে খুবই সংক্ষেপে উক্তি করেছেন এবং তাকে গুহ্কাধিপতি ইত্যাদি 
বশেষণে অভিহিত করেননি । বরাহমিহিরও খ্ৰীষ্টীয় ব্ঠ শতকের মধ্যভাগের লোক। এই 
যাঁপারে চরম মীমাংসার উপনীত হওয়া বোধ করি, এখন পর্য্যন্ত সম্ভব নয়। তবে 
গয়েকটি আনুমানিক সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। প্রথমতঃ এরকম হতে পারে যে, 
পর্কগেয় পুরাপের রচনাকাল সম্পর্কে পাজিটারের মত ত্রাস্ত এবং এ প্রস্থ আরও পরবর্তী 
চালের রচন|। দ্বিতীযতঃ এও অসম্ভব নয় যে, মার্কণ্ডেয় পুরাণের রচনাকাল সম্পর্কে 
পাঞ্জিটারের অনুমান নির্ভুল, কিন্তু রেবন্ত প্রসঙ্ মার্কণ্ডেয় পুরাণের মূল গ্রন্থের অংশ নয়, 
পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত। তৃতীয়তঃ যদি ধরে নেওয়া যায় যে, মার্কগেয় পুবাণের ও গর 
গ্রস্স্থ রেবস্তকাহিনীর রচনাকাল প্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পরবর্তী নয়, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে 
এ কথাও শ্বীকার করতে হয় যে, রেবস্ত তখনও উত্তরভারতীয় এঁতিহো অল্প পরিচিত 
আ্ছছলেল এবং তার সম্পর্কে মার্কতেয় পুবাণে প্রাপ্ত কাহিনীগুলি তখনও বহুল প্রচলিত বা 
র্ববস্বীকৃত হয়নি। শ্রীষ্টীয় বষ্ঠ শতকে, পূর্ণাঙ্গ মহাভারতের অনুল্লেখণ* ও প্রায় ও একই 
সময়ে বরাহমিহিরের অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ, হয় ত সেই রকমই ইঙ্গিত করে। হয়ত 
-স্চতুর্থ শ্রীষ্টা্ব বা তার কাছাকাছি কোনও সময়ে রেবস্তের কাহিনী ও এ্রতিহ্ের জন্ম এবং 
তার পর কয়েক শতাব্দী ধরে রেবস্তের কাহিনী ও পুজ! ক্রমশঃ অধিক প্রচারিত ও প্রসারিত 
হয়ে চলে এবং ক্রমশ: শ্ীহীয় বষ্ঠ শতকের (পূর্ণাঙ্গ মহাভারত ও বরাহমিহিরের বৃহতসংছিতা 
রচিত হওয়ার) বেশ কিছু কাল পরে রেবস্ত উত্তরভারতীয় দেবমগ্ডলীর মধ্যে স্থায়ী আসন 
গ্রহণ করেন। €রবস্তপূজার ও রেবস্তসম্পকিত প্রতিহের এই ক্রমপরিবর্তনের ফলে ধীরে 





8৪1 Fleet: Corpus Inscriptionum 1501520107১ Vol, []], 0) 137. 

৪৫1 অব্য আমার এই উক্তিও অনুমান ছাড়! আর কিছুই নয়। বর্তমান প্রচলিত নহাভারতের লক্ষ লোকের 
মধ্যে রেবস্তের অনুলেধ দেখে জোর করে এ কথ! বলা চলে না যে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধেও মহাতারতের লক্ষ 
শ্লোকের মধ্যে রেবস্তের উল্লেখ ছিল না। এখনকার মহাভারতের সঙ্গে তখনকার সহাভারতের শ্রোকসংখ্য| সমান 
হলেও, বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে দুইএর মধ্যে কিছু কিছু গরমিল থাকা মোটেই অসম্ভব নয়। বর্তমান প্রচলিত 
মহাভারতের সাক্ষ্যের ভিত্তিত আমি অমুযান করেছি মাত্র যে, ৰষ্ঠ হীষ্টাব্দের পূর্ণাঙ্গ মহাভারতে সম্ভবতঃ রেবস্তের 
উল্লেখ ছিল না। 

¢ 


৭° সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [সস 


ধীরে এই দেবতা সম্পর্কে কিছু কিছু কাহিনী ও কিংবদন্তী পল্পবিত আকারে পরবর্তী সাহিতে 
স্থান পায়। বর্তমানে রেবস্ত সম্পর্কে আমরা যা জানি, তাতে রেবস্তের পুজা ও গ্রীতিহে 
প্রাচীনত্ব সম্পর্কে এর বেশী কিছু বলা যায় না। উপরে যে তিনটি আনুমানিক সিস্ভান্ে 
উল্লেখ করা হয়েছে, ভার মধ্যে তৃতীয় বা সর্বশেষটিকেই এখন পর্্যস্ত সর্বাধিক যুক্তিস্গ' 
বলে মনে হয়, যদিও এর অনেকথানিই কেবলমাল্র অমুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে এছে 
এই বিষয়ে শেষ কথা বলে স্বীকার করা চলে না। 

প্রবন্ধের আরস্তে যে সকল শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতের মতামত উদ্ধৃত করা হয়েছিল, উপসংহাণে 
তাদের সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে একটি কথ! বলা যেতে পারে। প্রথমেই দেখা যাবে যে, রেবস্তের 
পুজা বা এ্রীতিহ্সম্পর্ষিত বিবরণ কেবলমাত্র কতগুলি অর্ববাচীন পুরাণের মধ্যে আব 
নয়। মাৰ্কণ্ডেয় পুরাণ (সম্ভবতঃ খ্ৰীষ্টীয় চতুর্থ শতকে রচিত) বা বরাহমিহিরের বৃহৎ 
সংহিতাকে ( সুনিশ্চিত রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক ) ঠিক অর্ধ্বাচীন আখ্য|! দেওয়া চলে 
না। রেবস্ত মূলতঃ লৌকিক ধর্ম ও সংস্কৃতির দেবতা ও পরবর্তী কালে তার পুজা! সুধ্যপৃজার 
অঙ্গবিশেষে পরিণত হয়েছে, এই মতও শেষ পর্যন্ত বিচারসহ কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ 
আছে।- অন্তত্র প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে আমি দেখিয়েছি যে, ভারতীয় ুর্ধ্যপূজার 
ইতিহাসে প্রধানতঃ তিনটি ধার] লক্ষ্য করা যায়, যথা_-(১) লৌকিক (মূলতঃ আধ্যেতর 
গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রচলিত) ধারা) (২) বৈদিক ও (৩) বিদেশশাগত ইরাণীয় বা 
পারমীক।১* রেবস্ত সম্পর্কে শিল্পগত এবং আরও খুটিনাটি ছুই একটি প্রমাণ আলোচনা 
করে আমার ধারণা হয়েছে যে, ভারতীয় সর্ঘ্যপূজার বিদেশী ইরাণীয় অধ্যায়ের সঙ্গেই 
রেবস্তের যোগন্থত্র সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ এবং এই ধারা থেকেই রেবস্তুপরিকল্পনার উৎপত্তি। 
সাধারশতঃ রেবন্তের যে যুষ্তিগুলি পাওয়া গিয়েছে এবং শাস্ত্রে রেবস্তমুর্তির যে বর্ণনা দেওয়া 
হয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটি বিশেষত্ব সহজেই চোখে পড়ে । শান্তোক্ত বর্ণনায় রেবস্তকে 
অস্বারূঢ়, কবচমণ্ডিত, খজ চর্দ ধমক তুণ প্রভৃতি অস্ত্রে সুসজ্জিত বলা হয়েছে। আবিষ্কৃত 
রেবন্তমর্তিগুজিও প্রত্যেকটি অস্বারচ এবং তাদের পদদ্ব় আজান্-পাদুকা (t০p-boot) 
দ্বারা আচ্ছাদিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রেবত্মুর্তির সঙ্গে ছত্রধারী ও স্রস্ত অচ্থুচরসমূহের 
মুর্তিও উৎকীর্ণ দেখা ষায়। শান্-বৰ্ণনা ও প্রাপ্ত মূর্তির লক্ষণ একত্র করলে রেবস্তের পৌষাক- 
পরিচ্ছদ যা দীড়ায়, প্রাচীন ভারতের যুর্তিতত্বের আচার্য্যেরা ভার নাম দিয়েছেন উদ্দীচ্যবেশ 
বা উত্তরাঞ্চগবাসীর পোষাক। বরাহুমিহির হ্ত্যমৃত্তি নির্মাণ প্রসঙ্গে স্বর্ধ্যকে উদীচ্যবেশে 
ভূষিত করবার নির্দেশ দিয়েছেনঃ*_- 

নাসালদাউজ্জ্বোরুগণবক্ষাংসি চোছতানি রবেঃ। 
কুর্ধ্যাছুদীচ্যবেশৎ গুঢ়ং পাদ্াছুরো| যাবৎ ! 
দ্বিতীয় পংক্তিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, সূর্ধ্যমূর্তুকে উদদীচ্যবেশে সজ্জিত করতে. হবে 


৪৬। ‘ভারতের সৌরধর্ম' ভারত-সংস্কৃতি ( ডাঃ সহেশ্রনাথ সরকার-দয়ত্বীন্মারক গ্রন্থ ), পৃঃ ২২২-৫৯ । 
৪৭। বৃহৎসংহিতা, ৫৮1৪৬ ( কার্ণ-সম্পীদিত সং, পৃঃ ৩২*)। 


*শ বর্ষ ] রেবস্ত ণ১ 


[বং তাঁর পদদ্বয় হতে বক্ষদেশ পর্য্যস্ত আবৃত থাকবে । এখানে প্রচ্ছর্নভাবে উত্তরভারতে 
স্ম্চলিত স্থধ্যমুর্তির পদদ্বয় আজ্জান্-পাঁছুকা (৫০০-৮০০৪) দ্বারা আবৃত করবার ও বক্ষোদেশ 
ব্বচ দ্বারা আচ্ছাদিত করবার অভ্যাসের প্রতি ইত করা হয়েছে। উত্তরভারতে এই 
কার উদ্ীচ্যবেশে সজ্জিত স্ধ্যমূর্তি নির্মাণ করবার প্রথা প্রবর্তন করেন পারস্ত থেকে 
দেশে আগত ম্যাঁজাই (1181) সৌর-পুরোহিতগণ। ভারতীয় প্রতিহে এরা মগ বা 
=্শাাকদ্বীপী ত্রান্ষণ নামে পরিচিত। এঁদের প্রভাবে উত্তরভাঁরতে নিন্মিত কৃষ্যযূর্তিতে 
ধধানতঃ তিনটি বছিবাঁগত বিশেষত্ব দেখা দিয়েছিল, যথা--( ১) সৰ্যযমূৰ্তির বক্ষঃস্থল 
£বচাবৃত কর!) (২) সুধধ্যমুণ্তির জায় পর্য্যন্ত পাদুকা (বা 6০০-৮০০৪) দ্বারা আচ্ছাদিত 
করা) (৩) সর্ধ্যমৃত্তির কটিদেশে “অভ্যঘ” ( পারসীক 'আইওয়ানপ' ) নামক মূলতঃ পারসীক 
ধর্মানুষ্ঠানে ব্যবহৃত কোযরবন্ধ পরিবেষ্টিত কর! । খ্রীষ্বীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতক থেকে 
সুরু করে মধ্যযুগের আরগু পর্য্যস্ত এই জাতীয় বুটন্ভুতা-পরিহিত অত্যল্ধারী ও কবচমণ্ডিত 
হর্ধ্যযুপ্তির উত্তরভারতে খুবই বেশী প্রচলন ছিল। আধুনিক আবিষ্কার ভা উত্তমরূপে প্রমাণ 
করেছে। দক্ষিণভারতে মগ-ব্রাহ্মণগণের প্রভাব সম্ভবতঃ খুব বেশী ব্যাপ্ত হয়নি বলেই 
প্রাচীন দক্ষিণ-ভারতীয় স্র্য্যমুত্তিতে সাধারণতঃ এই সকল বিশেষত্ব দেখা যায় না। 
বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা ছাড়াও উত্তবভাঁরতীয় কোনও কোনও প্রাচীন গ্রন্থে স্বর্ধ্য- 
মৃত্তিকে উদ্ীচ্যবেশে সজ্জিত করবার প্রথার প্রতি ইল্লিত আছে। বিষুধর্দোত্তরে এ বিষয়ে 
বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায ।** কিছু পরবর্তী কালে দেখা যায় যে, উত্তরভারতীম় স্ধ্যযুত্তির 
এই টৈশিষ্ট্য গুলি শিল্পীরা যদিও রক্ষা করে চলেছেন, তবুও আগেকার মত সুস্পষ্টভাবে নয়। 
প্রকান্তে সু্ঘ্যমুন্তির পায়ে পাছুকা ন! পরিয়ে তাঁরা সুধ্যযুত্তির পা ছুখানিকে পরের যুগে 
অধিকাংশ সময়ে প্রায় অখোদিত অবস্থায় রেখে দিতেন বা অনেক সময়ে পাদপীঠের সঙ্গে 
মিশিয়ে দিতেন। সর্ধ্যমুত্তির পদদবঘরগ্রকাস্টে উৎকীর্ণ করতে পরবর্তী শিল্পিগণের অনিচ্ছা, 
পূর্ববর্তী কালে প্রচলিত স্্ধ্যৃন্তিকে আজাম্ পাছুকাবৃত করবার প্রথারই রূপান্তর মাক্র। 
পরবর্তী কালে রচিত গ্রন্থাদিতেও এই শিল্পৃষ্টি পরিবর্তনের পরিচয় আছে। বরাহুমিছির 
যে রকম সুস্পষ্ট ভাষায় সূর্য্যমুত্তির পদতয় আবৃত করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন, উত্তরকালের 
আচার্যের! তেমন কিছুই বলেলনি। তারা শিল্পিগণকে সুর্ধ্যমুত্তির পদঘ্বয় খোদাই করতেই 
নিষেধ করেছেন। মৎস্য ও পদ্মপুরাণদ্বয়ে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, স্র্ঘ্যের পদহুয় তার 
তেঞ্জোরাশির দ্বারাই আবৃত থাকবে, এবং যে শিল্পী তা খোদাই করতে সাছস করবেন, তিনি 
তৎক্ষণাৎ কুষ্ঠরোগণ্রন্ত হবেন__৪৯ 
যঃ করোতি স পাঁপিষ্ঠাং গতিমাপ্রোতি নিম্দিতাম্‌। 
কুষ্ঠকোগমবাপ্পোতি লোকেহস্মিন্‌ হুঃখসংযুতঃ ॥ 


৪৮1 বিক্তধর্দোত্বর, ৩৬৭1১-১৭। 
৪৯1 মংস্তপুরাঁণ, ১১৩২ (জীবানন্দ বিস্তাসীগরকৃত সং, পৃঃ ৬৯) 3 পদ্মপুরাণ, সুষ্টিখণ্ড । ৮1৪২ ( বঙ্গবাসী 
সং, পৃঃ ৬২ )1 


৭২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ খ্য-৪র্থ সংখ 


পরবর্তী কালে ভারতাঁয় শিল্লিগণ স্পষ্টভাবে বিদেশী এঁতিহ্কে স্বীকার ও অনুসরণ করণে 

সম্ভবতঃ দ্বিধা করতেন বলেই, এই প্রচ্ছন্ন পন্থা! অবলম্বন করেছিলেন। এ ছাড়াও স্র্ধ্যমুর্তি 
পদত্বয় পাছুকারৃভ করবার বিদেশী প্রথার প্রতি ইন্গিত প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে অন্যত্র 
দেখা যাল্স। মহাভারতের অন্থশাসনপর্ধে অমদগ্সি ও তীর পত্নী রেণুকাঁর উপাখ্যানগ্রসহে 
দেখা যায় যে, প্রথর কুরধ্যকিরণে রেণুকা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লে জমদগ্সি শরনিক্ষে্ে 
কুর্ঘ্যকে ধ্বংস করতে উদ্ভত হুন। স্বর্য্য তাকে গ্রসর করবার জগ্ত রেণুকাকে স্বর্ধ্যতাগ 
নিবারণার্থে একটি ছত্র ও একজোড়া চর্দপাছুকা প্রদান করেন। সেই হতে পৃথিবীতে 
ছত্ৰ ও চর্সপান্থুকার প্রচলন হয় 1** বরাহপুরাণে রাজা মিথি ও ভার পত্নী রূপবতী সম্পর্বে 
যে উপাখ্যান পাওয়া যায়, তাতেও প্রায় একই কথা বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও দূপ বীর 
সর্য্যতেন্ডে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ায় সূর্ধ্য রাজদম্পতীকে তুষ্ট করবার অদ্য তাদের ছত্র ও 
পাকা দান করেছিলেন।*১ এই ছুটি উপাধ্যানের্‌ই মূল বক্তব্য এক) হুটিতেই বুর্ঘ্যকে 
পৃথিবীতে ছক্র ও পাহুকার প্রবর্তকরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। উত্তরতারতীপ্প স্র্ধ্যমূর্ত্ির 
পূর্ব্বোল্লিখিত বিশেষত্বের কথা মনে রাখলে এবং বরাহমিহির ও পরবর্তী লেখকগণ-কথিত 
হু্য্যের উদীচ্যবেশের এঁতিহের সঙ্গে মিলিয়ে কাহিনী ছুটি পাঠ করলে এ বিষয়ে কোনও 
সঙ্গেহই থাকে না যে, হুই ক্ষেত্রেই স্ু্ধ্যকর্তৃক পৃথিবীতে পাছুকা পরিধান প্রবর্তন করবার 
বিবরপের মধ্যে উত্তরভারতে শীকত্বীপী ব্রাহ্মপগণ কর্তৃক হ্ধ্যমূর্তিকে পাছুকা-শোভিত 
করবার প্রথা আনয়ন ব্যাপারের স্পষ্ট ইঙ্গিত বর্তমান। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে যে, 
স্কনপুরাণের বহ্মথণ্ডে সূর্ধ্যপৃজ্জা উপলক্ষ্যে অপরাপর বস্তুর মধ্যে ছত্র এবং পাছুকা দানের 
বিধান দেওয়া হয়েছে" 

বেছুৎ তিলময়ীং দন্ধাদশ্মিন্‌ ক্ষেত্রে চ ভারত । 

উপানহৌ চ ছদ্রফ শীতজ্রাপাদ্িকং তথা ॥ 
বর্তমান আলোচনার ধারার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে এই উক্তির গুরুত্ব অনন্বীকার্ধ্য। লক্ষ্য 
করবার বিষয় যে, ইরীণীয় কায়দায় পাছকা সর্বদা কেবলমাত্র স্র্য্যমুর্তিকেই যে 
পরানো হত, তা নয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কেন্্রীয় কুর্ঘ্যমূর্তির উভয় পার্খবস্থ অচ্ুচর 
এবং অন্কুচরীগণও মোটামোটি উদীচ্যবেশে সজ্জিত হতেন এবং তাদের চরণও পাছকাবৃত 
করা হত। সুতরাং উত্তরভারতের সৌরভাক্কর্ষ্ পারসীক প্রভাব যে দুরপ্রসারা হয়েছিল, 
তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কবচমত্ডিত ও সশস্ত্র বেরস্তের বর্ণনা পাঠ করলে ও আডাম 
বুটপরিহিত রেবস্তের আবিষ্কৃত মূর্তিগুলি মন দিয়ে লক্ষ্য করলে বুঝতে বাকী থাকে না যে, 
সুর্ধ্যপুজ্জা ও সৌরভাত্ষর্ষ্যের ক্রেন্ত্রে যে বিদেশী ইরাঁপীয় এ্রতিহোর প্রভাব উত্তরতারতে এত 
স্থায়ী ও গভীর হয়েছিল, রেবস্তের পরিকল্পনাতে ও মূর্বিগঠনে সেই একই প্রভাব কার্ধ্যকরী 


₹* | মহাভারত, ১৩1৯১৫1১২৮7 ১৩৯৩1১-২হ। 
৫১। বরাহপুরাপ, ২৮২৫-৯০ (বির্িওথেকা ইণ্ডিকা-সং, পৃঃ ১১৮৬-৯৩)1 
৫২। শ্ৰন্দপুরাণ, ব্র্দখও। 1২1১৩৭৪ ( বঙ্গবাসী সং, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ১৮১২)। 


ঘি 


৫৮শ বর্ষ] ব্রেবস্ত নত 


পে 


হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে মহাভারতে স্র্ধ্যপুত্র কর্ণের যে জন্মবিবরণ আছে, তা বিশেষভাবে 
স্মরণীয় । সর্বপ্রথম এর প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অধ্যাপক ডাঃ জিতেন্ত্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ।*৩ রেবস্ত যেমন অশ্বারঢ়, সশস্ত্র ও কবচাবৃত হয়ে যাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ 
হন, তেমনি কর্ণও কবচমণ্ডিত ও কুণ্ডলশোন্ডিত অবস্থায় মাতা কুস্তীর গর্ভ হতে প্রত 
হয়েছিলেন" 

আঁমুক্তকবচঃ শ্রীমান্‌ দেবগর্ভঃ শ্রিয়ামবিতঃ | 

সহত্বং কবচং বিভ্রৎ কুণলোঘ্যোতিতাননঃ ॥ 

অজায়ত সুতঃ কর্ণ; সর্বালোকেষু বিশ্রুতঃ | 
রেবস্তের মত কবচমত্তিত কর্ণের জন্মকালীন বর্ণনায় হধ্যমূত্তিকে কবচমণ্তিত করবাব 
পারসীক ধারা প্রভাব বিস্তার করেছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। সূর্য্যের ছুই পুত্রের 
উপরেই এই প্রভাব সঞ্চারিত হতে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং সমস্ত সাক্ষ্য একত্র 
করে নিরপেক্ষভাবে বিচার কবে দেখলে যনে হয়, এখন পর্যন্ত আমরা যেটুকু জানতে 
পেরেছি, তার ভিত্তিতে রেবন্তকে ভারতীয় কু্যপৃন্ভা ও সৌরধর্সের বিদেশী ইরাণীয় 
ধারার সঙ্গে যুক্ত করাই সঙ্গত। এই প্রসঙ্গে স্মরণে রাখা যেতে পারে যে, 
শিবপুরাণে রেবস্তকে “ভিবগ্বর্ বা চিকিৎসক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মার্কণেয় ও 
ন্পুবাঁণদ্বয়ে রেবস্তের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যান উপলক্ষ্যে বলা হয়েছে, রেবস্ত তার 
ভক্তবৃন্দকে আরোগ্য দান করে থাকেন। এর মধ্যে অন্তত মার্কগেয় পুরাণের 
উক্তি যে খুবই প্রাচীন, আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বেই তা বলেছি। বিদেশী মগ 
পুরোহিতগণের প্রভাবে শ্রীষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতক থেকে ৃর্ধ্কে রোঁগ- 
চিকিৎসক হিসাবে বিশেষভাবে উপাসনা করবার রীতি উত্তরভারতে সর্বত্র প্রচলিত 
হযেছিল। এ বিষয়ে প্রচুর প্রমাণ প্রাচীন সাহিত্য ও খোদিত লিপি ইত্যাদিতে পাওয়া 
যায়।*ৎ অন্ততঃ মার্কতেয়পুরাণের (ধ্ীতীয় চতুর্থ শতক 1) নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যে দেখা 
যায যে, এই বৈশিষ্ট্য বেবস্তের উপরও আরোপিত হত। স্বন্দপুরাণ ও শিবপুরাণের উক্তি 
মাৰ্কণ্ডেয় পুরাণকে সমর্থন করে। ুর্ধ্যের সঙ্গে রেবস্তের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পটভূমিকায়, এই 
পৌরাণিক সাক্ষ্সমূহছ আলোচনা করলেও শ্বভাবতঃ এ অনুমান মনে আসে যে, 
পারসীক-প্রভাবান্বিত উত্তরভারতের স্র্ধ্যপূত্জা ও রেবন্তপৃঞ্জা সমগোত্রীয়। এই প্রসঙ্গে 
আরও মনে বাথ! দরকার যে, স্বন্পুরাপের আবস্তযথণ্ডে অবস্তীকে (পূর্ব ও পশ্চিম মালোয়া ) 
এবং প্রভাসথণ্ডে প্রভাসক্ষেত্রকে ( কাঁথিওয়াড় ) রেবস্তপৃজার কেন্ত্র বলে প্রচ্ছন্নভাবে ইঙ্গিত 


€৩। 90055) নামক ভীর অপ্রকাশিত প্রবন্ধ তষ্টব্য। এজ পাঁঙুলিপি তিনি আসায় ব্যবহার করতে দেওয়ায় 
আমি তীর নিকট কৃতজ্ঞ । প্রবন্ধটি গীই প্রকাশিত হবে। 

€৪ 1 মহাভারত, ১1১১১1১৮০১৯ । 

€€ 1 “সাহিত্য-গরিষৎ-পত্রিকা' ৫৭শ বর্ষ, ১ম-২কস সংখ্যা (পৃঃ ২৫-৪৩) প্রকাশিত বর্তমান লেখকের 
‘ভারতীয় সুর্ধযপূজার একটি বৈশিষ্ট্য প্রবন্ধ রষ্ব্য। সেখানে এই বিষষে বিস্তারিত আলোচন! আছে। 


৭৪. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ তয-৪র্থ সংখ্যা 


~ 


করা হয়েছে। গ্রভাসখণ্ডের ছুই স্থানে প্রভাসে প্রতিষ্ঠিত রেবস্তমূর্তির স্পষ্ট উল্লেখ ও তার 
মাহাত্মযব্পন| স্থান পেয়েছে।*» মার্কণ্ডেয পুরাণের মত এত প্রাচীন গ্রন্থ না হলেও, 
স্কনপুরাণ এ বিষয়ে যে উক্তি করেছে, তা নির্ভরের একেবারে অযোগ্য নয়। দেখ! যাচ্ছে, 
এই পুরাণ উত্তরভারতের সুদূর পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে অর্থাৎ কাথিওয়াড় গুজরাট মালোয়। 
ভূতি অঞ্চলের সঙ্গে প্রধানতঃ রেবস্তপূজাকে যুক্ত করেছে। মগ ব্রাহ্মণগণ ইরাণ থেকে 
এ দেশে আগমন করবার সময়ে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম ও পশ্চিম সীঙগান্তেই 
পদার্পণ করেন এবং স্বতাবতঃ এই সকল অঞ্চলই প্রথম তাদের কর্মক্ষেব্ররূপে প্রসিত্ধি লাভ 
করে। ভবিষ্যপুরাণোক্ত উপাখ্যান অন্ধ্যায়ী শ্রীক্কঞ্পু্জ শাদ্ব সর্বপ্রথম তাঁদের তাঁবতবর্ষে 
আনয়ন করেন এবং সিন্ধুপ্রদেশের মূলতানে ( প্রাচীন মূলস্থানপুর ) স্র্ধ্যমন্নিয় নির্মাণ করে 
সেখানে তাদের সৌরপুরোছিত নিযুক্ত করেন |" ক্রমে তাদের প্রভাব উত্তরভারতের অন্ত্রও 
প্রগারিত হয়। উত্তরভারতের পশ্চিমাঞ্চল তাঁদের আদি কর্মভূমি বলে এই অঞ্চলে তাদের 
প্রভাব বরাবর খুবই বেশী ও শক্তিশালী ছিল। এঁদের প্রভাব ক্রমপ্রসারিত হওয়ার ফলে 
বিভিন্ন স্থানে নূতন সর্ধ্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং সুর্ধ্যপুজ্জার লব নব কেন্ত্রসমূহ 
স্থাপিত. হতে থাকে । সৌরধর্সের এই নূতন কেন্দ্রকল স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে 
পৌরাণিক সাহিত্যে শাখ্োপাখ্যানের বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যখনই একটি নুতন কোনও 
স্থানে সবর্ধ্যমন্দির নিন্মিত হত, তখন প্রায় সর্বদা শান্বোপাখ্যানকে স্থানকালের উপযোগী 
নৃতন রূপ দেওয়া হত এবং দেখাবার চেষ্টা করা হত যে, শাঙ্ব সর্বপ্রথম ওঁ স্থানেই সূর্য্যমুর্তি 
প্রতিষ্ঠা করে পূজা করেন এবং এ স্থানের কুর্্যমন্দিরটিই শা প্রতিিত আদি সূর্ধ্যমন্দির । 
এই ভাবে বিভিন্ন সময়ে পৌরাণিক সাহিত্যে মথুরা কাশী উভিযা প্রদেশস্থ কোণার্ক প্রভৃতি 
স্থানের সঙ্গে শীঙ্বোপাখ্যানকে যুক্ত করবার প্রচেষ্টা দেখা যায়। স্বন্দপুরাণের প্রতাসখণ্ডে 
প্রভাসক্ষেত্রের সঙ্গে শান্বোপাধ্যানকে শ্বস্পষ্টভাবে জড়িত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে ষে, 
মিত্রবন, মুণ্ডীর এবং গ্রভাসক্ষেত্র, এই তিনটি স্থানে শান্বকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সর্য্য অবস্থান 
করছেন এবং প্রভাসক্ষেত্রস্থ শাহ্বপুর বুর্ধ্যের দ্বিতীয় শাশ্বত বাসস্ান। শাম্ব যে এখানে 
র্ধ্যমূ্ি স্থাপন করেছিলেন, এ কথাও প্রতাসখণ্ডে স্পষ্ট বলা হয়েছে*৮-_ 
সান্বাছিত্যং হুরশ্রেষ্ঠে যঃ সাম্বেন প্রতিষ্ঠিত: । 
স্থানানি ত্রীণি দেবন্ত ববীপেহস্বিম্‌ ভাক্ষরন্ তু। 





£৬। শ্ৰন্দপুরীণ, আবস্ত্য খণ্ড 1২1৫৬1২৩-২৬ মহাকালবনে রেধস্তের অধিষ্ঠান ও স্েবস্তেস্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার বিবরণ 
সম্পর্কে জষ্টব্য। এ পুরাণ, প্রভাস খও1১।১১1২১৩ এবং প্রভাস খণ্ড !১)১৬*।১-২, প্রভাস ক্ষেত্রে অবস্থিত বেযন্তমুর্ত 
সম্পর্কে দ্রষ্টব্য । ( বঙ্গবানী সং, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ৩:৭৩; সপ্তম ভা, পৃঃ ৪৫৯২, ৪৮৩২ দ্রষ্টব্য )। 

৫91 ভবিয়পুরাণ, বাহ্ম পর্ব, অধ্যায় ১২৭ থেকে ১৪» ( বেক্কটেশ্বর প্রেস সং, পৃঃ ১১৩-৩৩ )1 

৫৮। শ্ৰনপুরাণ, প্রভাস খণ্ড ।১৷)১,:1২-৪; প্রভাস খণ্ড 1১!১:১।৪৪-৪৬ (বঙ্গবানী সং, সপ্তম ভাগ, পৃই ৪৭৫৭, 
৪৭৬০ )। 


৫৮ বর্ম | রেব্স্ত ৭৫ 


পুর্ববং মিত্রবনং নাম তথা মুস্তীরমুচ্যতে | 

প্রভাসক্ষেত্রমাস্থায় সাঘাদিত্যস্ততীয়কঃ ৷ 

তশ্মিন্‌ ক্ষেঞ্জে মহাদেবি পুরং যং সাহুসংজ্ঞকষ্‌। 

দ্বিতীয়ং শাশ্বতং স্থানং তত্র স্রধ্যস্ত নিত্যশঃ [ 

প্রভাসক্ষেত্রমগমৎ সব্্পাতকনাশনম্‌। 

এবং তৎক্ষেঅমাসাভ তপন্ডেপে সুদ্বারুণম্‌ ॥ 

প্রতিষ্ঠাপ্য সহস্রাংশুং দেবং পাপনিস্ুদ্বনম্‌ । 

ততচ্চাবাঁধয়ামাস পরং নিয়মমাজ্রিতঃ ॥ 

যদিও এই প্রসঙ্গে মগ-ব্রাহ্মণগণের উল্লেখ নেই, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। 

মগ-ব্রাঙ্গণগণের প্রচারিত সুর্যোৌপাসলার নৃতন অধ্যায় ডারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সর্ববশ্বীকৃত 
হয়ে যাবার পরে এই ব্যাপারে উক্ত বিদেশী সৌরপুরোহিতবর্গের এতিহাসিক ভূমিকা ও 
কৃতিত্ব অস্বীকার করবার একটা প্রচেষ্টা ম্বভাবতঃই গোঁড়া ভারতীয় ব্রাহ্মণসমান্ছে দেখা 
দিয়েছিল। ফলে শাঘোপাখ্যানের অধিকাংশ পরবর্তী বিবরণে মগ পুরোহিতগণের উল্লেখ 
নেই। কিন্তু তার ভন্ভ আমাদের বক্তব্য প্রমাণে কিছু অন্থবিধা হয় না। প্রভাসক্ষে্র যে 
পারসীক প্রভাবাম্িত সৌর ধর্দের একটি বড় কেন্দ্র ছিল, পুরাণকার কর্তৃক শাদ্বোপাখ্যানকে 
এর সঙ্গে যুক্ত করবার প্রয়ামই তার অগ্যতম প্রযাণ। গুজরাট ও কাথিওয়াড় অঞ্চলে 
আবিষ্কৃত বহু সবৰ্ধ্যমূৰ্তি ( উদ্দীচ্যবেশে সজ্জিত ) এবং স্র্ধ্যমন্দিরের ধ্বংসাঁবশেষও এই অঞ্চলে 
মগব্রাহ্মণগণ-প্রবর্তিত সর্ধ্যপুজ্জার ব্যাপক অতীত প্রভাবের পরিচয় দেয়।** সুতরাং 
প্রতাসক্ষেত্র ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সঙ্গে রেবস্তপুজ্ার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের বিবরণ যে 
অনেক পরিমাণে মগপুরোহিতগণ কর্তৃক ভারতে আনীত কুর্ধ্যপৃজার ইরাণীয় ওতিহের 
সঙ্গে রেবস্তপৃজার অন্তর সম্পর্কের ইঙ্গিত করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কাথিওয়াড 
অঞ্চলে বেবস্তপৃজ্জা স্প্রচলিত থাকার প্রমাণ আরও পাওয়া যায় জুনাগড়ের অন্তর্গত 
বন্থলি নামক মহলে প্রাপ্ত ১১৯০ খৃষ্টাব্দের একখানি খোদিত লিপিতে। এই লিপি 
অনুসারে যুদ্ধে নিহত হরিপাল নামক জনৈক ব্যক্তির ভ্রাতা হরিপালের মুর্তিযুক্ত একটি 
রণন্তস্ত এবং সুর্ঘযপুত্র রেবস্তের মূর্তির সম্মুখে একটি মণ্ডপ নির্মাণ করেছিলেন (*সহজ্রধামনস্তমু - 
অন্মনঃ শ্তরীরেবস্তনায়ঃ পুরতো নবীনম্‌ অচীকরন্মগুপমদ্বিতীযমহো যছাসাধনিকঃ স এষ” )। 
লিপিখানির আরম্ভেও রেবস্তকে প্রণাম জানানো হয়েছে (“ওঁ শ্রীরেবস্তায় নমঃ” ) ৮০ 
পূর্বালোচিত সাক্ষ্যসমূছের সহিত মিলিয়ে গ্রহণ করলে এই খোদিত লিপিখানির সাক্ষ্য 
রেবস্তকের গোত্রনির্ণয় সম্পর্কে আমাদের অগ্থমানকে বলবন্তর করে। 
মটর নারদ ম্ররাম্াজহন of Guzrat চিঠি Kathiwar), চাস 57-64, 
ধা Poona Orientalist, vol. III, p. 28 ; Bhandarkar’s List of Inscriptions, No, 624 
(Epigraphia Indica, vol. XX, 0589) 
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রেবস্ত মূলতঃ পশুদ্রীবী শিকারী কোমের 'লোঁকায়ত দেবতা ছিলেন, লোকায়ত জীবনের 
সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, এবং পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ্যধর্্ম তাঁকে স্বীকার করে নেয় ও 
অশ্বারঢ় বলে সর্য্যের সহিত আত্মীয়তা তার উপর আরোপ করে, এই সকল যুক্তি কতখানি 
বিচারসহ, তা ভেবে দেখবার বিষয়। ভারতীয় লৌকিক সংস্কৃতির এমন কোনও দেবতার 
কথা এখন পর্য্যন্ত আমরা জানি না, যার সঙ্গে রেবস্তের উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্ত আছে এবং 
যাকে সেই কারণে রেবস্তপরিকরনার উৎপত্তিস্থল বলা যেতে পারে। খাটনগরে রেবস্তের 
ষে মূর্তিটি আবিষ্কৃত হয়েছে (এর বর্ণনা বর্তমান প্রবন্ধে ভাস্বর্য্যপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য), তার সঙ্গে 
অবশ্য আক্রমপোছ্ত দন্ধ্য, মত্গকর্তনে নিযুক্তা স্রীলোক, গৃহাভ্যন্তরে অবস্থিত মম্য্যদম্পতী 
প্রভৃতি কয়েকটি খাটি লৌকিক জীবনের চিত্র যুক্ত দেখা যায়। কিন্তু রেবন্তু যে মূলতঃ 
লৌকিক বর্ম ও সংস্কৃতির দেবতা, এ একটি ভাক্রধ্য কি তা নিঃসংশয়ে প্রমাণ 
করবার পক্ষে যথেষ্ট? ঘাটনগর-যুর্তির অস্ক্রূপ রেবস্তযুত্তি। যত দুর জানা যায়, আর 
. পাওয়া যায়নি। সাস্থচর মৃগরাবিহারী রেবন্তের মুর্তিই আমরা এ পর্য্যন্ত বেশী পেয়েছি। 
মাৰ্কণ্ডেয় ও স্বন্দপুরাণদঘয়ে রেবস্তকে যে দন্থয প্রভৃতির হাত থেকে শ্ত্রাণকর্তী বলে বর্ণনা কর] 
হয়েছে, তার ভিত্তিতে অবশ্য ঘাঁটনগর-মূর্তিটিকে ভাল ভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। তবুও 
স্বীকার করতে হয় ষে, লৌকিক জীবনযাল্সার এত শঙ্জীব চিত্র মধ্যযুগীয় ভাস্কর্যে বিরল। 
কিন্তু এ ক্ষেত্রে এমন অন্গমানও করা যেতে পারে যে, লৌকিক জীবনযাত্রার সঙ্গে অস্তরজ 
পরিচয়সম্পন্ন সংস্কারমুক্ত কোনও শিল্পী এই মূর্তি গড়েছিলেন এবং তার নিজন্ব ভঙ্গীতে তিনি 
পৌরাণিক বর্ণনাকে পাধাণে রূপ দিয়েছেন। এও অসম্ভব নয় যে, এই বিশেষ ক্ষেত্রে 
সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় কতখ্খলি লোকাচার রেবস্তপৃজজার সঙ্গে জড়িত করা হয়েছিল বলেই 
মূর্তিটি ও রূপ নিয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, আলোচ্য ক্ষেত্রে কেন্ত্রীয় রেবস্তের মৃত্তিতে 
বড় একটা বিশেষত্ব নেই। রেবস্তকে অন্ঠান্ স্থানে প্রাপ্ত মুত্তির মত এখানেও অশ্বারঢ়, 
আজামু-পাহৃকাবৃত ও অন্ুচরধূত ছত্রত্বারা শরক্ষিতমস্তকর্ূপেই উৎকীর্ণ করা হয়েছে। 
রেবস্তের চতুষপার্শ্বস্থ মৃত্তিগুলির সংস্থান ও পরিকল্পনার মধ্যেই ষ| কিছু বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা 
যায়। এ বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ স্থানীয় হওয়াও সম্ভব। মোটকথা, রেবস্তের এই জাতীয় মুত 
যখন এ পর্য্যন্ত একটিই পাওয়া গিয়েছে, ভখন এর বৈশিষ্ট্যগুলিকে সাধারণ ভাবে রেবস্ত- 
পৃভ্ধার বৈশিষ্ট্য মনে না করে শিল্পীর নিজ বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বা সম্পূর্ণ স্থানীয় কোনও 
প্রভাবের ফল বলে ধরে নেওয়াই বোধ করি যুক্তিসঙ্গত এবং নিরাপদ্‌, বিশেষতঃ যখন 
রেবস্তের অগ্জাতীয় মুণ্ডি অপেক্ষাকৃত অধিকঙংখ্যায় পাওয়া গিয়েছে এবং রেবস্তকে বিদেশী 
সৌর এতিহের সঙ্গে যুক্ত করবার পক্ষে প্রচুর যুক্তি রয়েছে। 
রেবস্ত আদৌ পণুজীবী কোনও শিকারী গোষ্ঠীর লোকায়ত দেবতা, এই জাতীয় 
অঙমুযানের মূলে বোধ করি, অস্ুচরপরিবোষ্টিত মৃগয়ারত রেবস্তের আবিষ্কৃত মুগ্তিগুলি বর্তমান । 
কিন্ত ্রী্টয়ঘ্ঠ শতকে বরাহমিহির ভার বৃহৎসংহিতায় রেবন্তমুত্তি গঠন করবার যে সূংক্ষিপ্ত 
নির্দেশ দিয়েছিলেন (পূর্বেই তা উদ্ধৃত করেছি ), এই জাতীয় সুপ্তি গুলি সপ্পূ্ণভাবে যে সেই 


৫৮ বর্ষ ] রেবস্ত ৭৭ 


বর্ণনা অনুসারে উৎকীর্ণ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। গঠ্নপ্রণালীর মধ্যেও পারশীক 
সৌর এঁতিহোর প্রভাব সুস্পষ্ট এবং বেরস্ত এ সকল ক্ষেত্রে অনেকাংশে ‘উদীচ্যবেশে’ সজ্জিত | 
পক্ষ্য করবার বিষয়, রেবন্তমূত্তি নির্মাণে মার্কত্ডেয় বা স্বন্দপুরাণতয়ের এতিহোর অপেক্ষা 
বরাহমিহিরের নির্দেশই অধিকতর ভাবে পালিত হয়ে এসেছে। ঘাটনগরে আবিষ্কৃত 
েবস্তমুন্তিই বোধ করি, এর এপর্যন্ত জ্ঞাত একমাত্র ব্যতিক্রম । সেখানেও যে কেন্দ্রীয় 
রেবস্তের মৃত্তির সঙ্গে ব্রাহ্মিহিরের বর্ণনালুযায়ী গঠিত অষ্তান্ত রেবন্তমূ্তির বিশেষ কোনও 
পার্থক্য নেই, এ কথা পূর্বেই বলেছি । স্থতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে, রেবন্মু্তি নির্ম্মাণে 
বরাহ্মিহিরের নির্দেশকেই উত্তরভারতে সর্বদা আদর্শ বলে মনে করা হত। বরাহমিহির 
অবশ্য রেবত্তের ক্ষেত্রে উদীচ্যবেশ বা কোনও খু'টিনাটির উল্লেখ করেননি, কিন্তু তার 
নির্দেশান্থযায়ী নিগ্িত রেবস্তযৃত্তিগুলিতে রেবস্তের উদীচ্যবেশ লক্ষ্য করে মনে হয় যে, তীর 
যুগে রেবন্তকে উদীচ্যবেশে সুসজ্জিত করবার প্রথাও প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। মার্কণ্ডেয় 
পুরাণে (গ্রীষ্ীয় চতুর্থ শতক ) রেবস্তের যে বর্ণনা আছে, তাতেই উদীচ্যবেশের কতগুলি স্পষ্ট 
লক্ষণ দেখা যায়। সেখানে রেবস্তকে কবচমত্তিত, অশ্বারূচ, শশঙ্র ইত্যাদি বলা হয়েছে। 
এ-রকমও হতে পারে থে, সুর্ধ্যের ক্ষেত্রে উদীচ্যবেশের বর্ণনা দেওয়ার পর কৃর্ধ্যপুক্্র রেবস্তের 
অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখে বরাহুমিছির তার পুনরুক্তি অনাশ্বক মনে করেছিলেন | মনে রাখা 
উচিত যে, বরাহুমিহির খুব সম্ভবতঃ স্বয়ং ছিলেন বহিরাগত মগব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ভূক্ত ।*১ 
সৃতরাং তার মাধ্যমে কুর্ধযপুত্র রেবস্ত সম্পর্কে যে এ্রতিহা রক্ষিত এবং প্রচারিত হয়েছে, তাতে 
পারসীক সৌর প্রভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ খন দেখা যাচ্ছে যে, তার অন্ততঃ 
ছুই শতাব্দী পূর্বেই মাৰ্কণ্ডেয় পুরাণে রেবস্তের বর্ণনায় কিছু কিছু বিদেশী লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে 
স্বীকৃত ; তখন ভার যুগে যে ওর সকল বৈশিষ্ট্য আরও ম্থপরিচিত হবে, এ অমুমান সহজেই 
করা যেতে পারে। সুতরাং এ বিষয়ে আম্ছপুর্বিক ভাবে আলোচনা করলে এবং 
বরাহ্মিছিরের বর্ণনা ও তদম্ুযায়ী নিন্মিত রেবন্তমুত্তিগুলির লক্ষণ মিলিয়ে দেখলে, বুঝতে 
বাকী থাকে না যে, এই মৃত্তিসমূহের পরিকল্পনা ও গঠনপ্রপালীর মধ্যে পারমীক সৌর গ্রীতিহা 
সক্রিয় হওয়াই স্বাভাবিক যা কিছু তথ্য পাওয়৷ যায়, সবই এই আহছ্ছমানিক সিদ্ধান্তের 
দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। অপর পক্ষে পশুজীবী কোনও শিকারী গোষ্ঠীর কোনও 
লোকায়ত দেবতার পরিকল্পনা ও প্রভাব, রেবন্তপরিকল্পনা ও রেবন্তযূর্তিব উপরিউক্ত 
বিস্তাসের মূলে ছিল, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ গ্রমাপাভাব । 

রেবস্ত মূলতঃ অশ্বারচ বলে পরবর্তী কালে স্তাকে হুর্ধ্যের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রূপে কল্পনা করা 
হয়েছে, এই অমুমানও যুক্তিগ্রাহ্‌ বলে মনে হয় না। বরঞ্চ এ কথা বললে সত্য সম্ভবতঃ 
অধিক প্রকাশ পায় বে, সর্ধ্যের সঙ্গে রেবস্তের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাই অনেকট। তাঁর অশ্বারচ- 





৬১। এই বিষয়ে Indian Historical Quarterly (September 1949) পত্রিকা বর্তমান লেখকের 
‘The Maga Ancestry of Varahamihira’ বন্ধে বিস্তারিত আলোচন! করা হয়েছে। 
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রূপে পরিকল্পিত হওয়ার কারণ। পৌরাণিক এতিহ্ে রেবস্ত কেবলমান্র অশ্ববাহন * 
তিনি অশ্বের অধিপতি, এবং অধিরক্ষক। অশ্বশালায় বিশেষ করে তার পৃজা করৰার রী 
ছিল। রাজগণ অশ্ববৃদ্ধির মানসে তাঁকে পূজা করতেন । ক্ষনদপুরাণের পুর্ববোদ্ধত লা 
এ বিষয়ে অতি স্পষ্ট । রঘুনন্দনও কোজাগরী পৃণিমার রাজে লক্ীপৃজার পূর্বে অ 
অধিকারী ব্যক্তিগগকে রেবস্ত-পূত্জার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং অশ্খের সঙ্গে রেবে 
সংন্রব যে অতি ঘনিষ্ঠ ছিল, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই । অনুসন্ধান করলে দেখা য! 
যে, ভারতীয় এতিহে এক সর্ধ্য ভিন্ন অশ্বের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ সংশ্বব অন্ত কোনও দেবতা 
নেই। বৈদিক হুরধ্যপৃজায় সৃর্ধ্যকে সপ্তাশ্ববাহিত রথে গগনপথে চলমানরূপে কল্পনা ব 
হুয়েছে। প্রাচীন ইরামীয় সৌর দেবতা মিথ র, ‘মিহির'রূপে ধীর পুজা মগপুরোহিত' 
ভারতে প্রবর্তন করেন, প্রাচীন পারসীক ধর্মগ্রন্থ আবেস্তার অন্তর্গত “মিছির যশ 
অন্থুসারে, বিশ্বস্ত ভক্তবৃন্দকে ক্রুতগামী অশ্ব দান করে থাকেন।*ৎ বৈদিক এবং প্রা 
পারসীক কুর্ষ্যোপাসনার এই ছুটি ধারাতেই সৌর দেবতার সঙ্গে অশ্বের সংশরব স্বীকৃত 
পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে এই ছুই ধারার মিলনের ফলে যে সৌর ধর্শ্মের আবির্ভাব হয়, তাছে 
স্বতাবতঃই স্বর্ধ্যের সঙ্গে অশ্বের ব্যাপক সংশ্রব দেখা যায়। ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রাচ 
ু্ধ্যমুত্তির পায়ের কাছে কুরধ্যসারখি অরুণ ও স্র্য্যের রথে যোঁজিত সাতটি অশ্বের মুত্তি ল' 
করবার বিবয়। এ বিষয়ে শিল্পশাত্ে সুর্ধ্যযুত্তিনির্ম্বাণ-পদ্ধতি আলোচনা প্রসজে » 
নির্দেশ পাওয়া যায়। 'পুর্ববকারপাগমে*র ত্রয়োদশ পটলে বলা হয়েছেও-_ 
একচক্রসসপ্তাশ্বসসারধিমহারথম্‌। 

কত্ব! তু স্থাপয়ে হু্ধ্যৎ পুরুষাক্কতিস্থাপনম্‌ ॥ 

এই প্রসঙ্গে কোণার্কের সুবিখ্যাত স্র্য্যমন্দিরের উল্লেখ করা যেতে পারে । এই মন্দির 
সমগ্রভাবে একটি রথের আকারে পরিকল্পিত ও নিশ্রিত হয়েছিল এবং এর সন্ুখে র৷ 
যোজিত অঙ্গুলির কোনও কোনওটির মুন্তির ভগ্নাংশ এখনও বিস্তমান। তা ছাড়া এ 
মন্দির-প্রা্পের দক্ষিণে বালিপাথরে তৈয়ারি ছুটি বিশাল ও অপূর্ব সুসজ্জিত অশ্বের মু! 
দেখা ষায়। একাকী ও অশ্বারঢ় অবস্থায়ও যে, সুর্যধ্যের মুন্তি নির্সিত হত, এবং অগ্নিপুরা। 
যে সেই জাতীয় সুধযমুন্তির বর্ণনা আছে, তার উল্লেখ পূর্বেই করেছি। এই প্রসঙ্গে পুর্বেবোণ 
পৌরাণিক সাহিত্যে বিখ্যাত কুর্ধ্য ও সংজ্ঞার উপাখ্যান ম্মরণীয়। সেখানেও দেখা যায় ৫ 
সংজ্ঞা অশ্বিনীরূপ ধারণ করে উত্তরকুকুতে বিচরণ করছিলেন এবং কুরধ্যও অশ্বরূপে সেখা 
ভার সঙ্গে মিলিত হলেন। অধিদ্বয় ও রেবস্তের এই ভাবেই জন্ম। এই কাহিনীতে 
কুর্ধ্যের সহিত অশ্বের সংশ্রব সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন ই্দিত আছে বলে মনে হয়। হৃর্ধ্যের মাধ্যণ 
এই অশ্বসংল্রব হুর্ধ্যের পুত্র অশ্বিনীকুমারহয়ের উপরে পধ্যস্ত আরোপিত হতে দেখা যায় 
ভারতীয় মৃর্তিশিল্পে অঙ্িনীকুমারত্বয় অশ্বযুখরূপে নির্মাণ করবার রীতি আছে। কোন 
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1 প্রাচীন ভারতীয় ( বিশেষতঃ উত্তরভারতীয় ) সর্ধ্যমুর্তির উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান বা 
ুধ্যপু অশ্বমুখ অশ্িদ্বয়ের মুর্তিও দেখতে পাওয়া যায়।** সর্ধ্যপূজা উপলক্ষ্যে 
ত অঙ্দানের প্রথা এই বিষয়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। স্বন্দপুরাণের 
গু বলা হয়েছে, সূর্য্যপুদ্জা উপলক্ষ্যে অপরাপর বস্তুর মধ্যে অশ্ব দান বিধেয়।%৫ 
বেমুরালফ্চ শয্যাঞ্চ বিদ্রমঞ্চ হয়ং তথ] । 
দাসী-মহিষী-ঘণ্টাশ্চ তিলং কাঞ্চনসংযুতম্‌ ॥ 
‘ণের প্রভাসখণ্ডে চিত্রাদিত্য নামক একটি সূর্ধ্যমুর্ততির মাহা ঘ্যবর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হযেছে, 
[ত্যক্ষেক্রে ব্রাহ্মপকে অশ্ব, কোষবন্ধ অসি ও স্বর্ণ দান করা কর্তব্য**__ 
তত্রৈব চাহোঁ দাতব্যঃ সকোষৎ খর্জামেব চ। 
হ্িরণ্যৎ চৈব বিপ্রায় এবং যাত্বাফলং লভেৎ ॥ 
॥ বাড়িয়ে লাভ নেই । সমগ্রভাবে প্রমাণগুলি আলোচন! করিলে স্পষ্ট বোঝা যায় 
ক যুগ থেকে ভারতীয় সধ্যপূজার সঙ্গে অশ্বের সংশ্রব অতি ঘনিষ্ঠ। ইরাঁণ থেকে 
কামে সৌর ধর্শ্মের যে ধারা ভারতবর্ষে এসেছিল, তাতেও দেখা যায়, মিথব্র বা 
রর সঙ্গে অশ্বের সংস্রব অস্বীকৃত নয় । পরবর্তী কালে বৈদিক ও ইরাণীয় হুধ্যপৃজার এই 
খারা ভারতবর্ষে ( বিশেষতঃ উত্তরভারতে ) মিশে যায়, এবং ফলে ভারতবর্ষায় 
পাসনায় অখ চিরকাল গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে এসেছে। সূর্ধ্যপুত্র অখ্বিনী- 
হয়ের পরিকল্পিত মূর্তিতে আমরা তার নিদর্শন দেখতে পাই। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত 
ই করা চলে যে, সবর্ধ্য ও কুর্ধ্পুজার সঙ্গে অশ্বের ঘনিষ্ঠ সংস্রবই সর্ধ্যের অপর পুত্র, 
মের ভ্রাতা রেবস্তের অশ্বসংজ্রবের মূল কারণ। রেবস্তু যে মূলতঃ সৌরদেবতা, অশেের 
ভার ঘনিষ্ঠ লম্পর্ক এর একটি বড় প্রমাণ । স্বন্দপুরাণের প্রভাসথণ্ডের পূর্বোক্ত কাছিনী 
রে রেবস্ত জন্মযুহুর্তেই পিতা সূর্ধ্যের নিকট হতে অশ্ব গ্রহণ করে পলায়ন করেন এবং 
হু চেষ্টা করেও পুত্রের নিকট হতে অশ্ব উদ্ধার করতে পারেননি। সেই অশ্বসমেত 
পরে প্রভাসক্ষেন্রে প্রতিষ্ঠিত ছন। এই কাহিনীর মধ্যে যে ব্যঞ্জনা আছে, বর্তমান 
+ তা বিশেব ভাবে স্বরণীয় । | 
পসংহারে বক্তব্য যে, বন্ধ অশ্বকে ব্যাপকভাবে বশীকরণ ও ব্যবহার ইতিহাসে আর্ধ্য- 
ই প্রথম করেন। আর্ধ্যগণের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় তাই অশ্ের স্থান 
গুরুত্বপুর্ণ ছিল। তাঁদের ধর্সমতে ও ধর্ম্মামণষ্ঠানে সেই কারণে অশ্ব স্বভাবতঃই স্থান 
স্থল ৷ ভারতে বৈদিক যুগের আর্ধ্য অধিবাসী ও পারস্তের প্রাচীন আর্ধ্য অধিবাসিগণের 
| তাই ঘটেছিল। ব্যবহারিক জীবনে অশ্ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকায়, এই হুই 
র ধর্শের, বিশেষতঃ সৌরধর্স্সের সঙ্গে অশ্বের ঘনিষ্ঠ সংস্রব সম্ভবপর হয়েছিল। কিন্তু 


। Gopinath Rao : Elements of Hindu Iconography, vol. I, pt Il, pp, 314-15, 
স্বদপুরাণ, ব্রহ্মথণড 1২1১৩৭৩ ( বঙ্গবাঁসী সং, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ১৮১২ )। 
“1 হ্বনপুরাণ প্রভাসখওড।১1৯৩৯1৪৩ ( বঙ্গবাসী সং, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৮১৫ )। 


৮০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ অয়-৪ৰ্থ 


ভারতের আর্ধ্যেতর গোষ্ঠিগুলির অর্থ নৈতিক ও সামাজিক জীবনে অখ্ের স্থান কোনৎ 
এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে জানা যায় না। ভারতের লৌকিক ধর্ম ও সংস্কৃতির মুল € 
এসেছিল এই শেষোজদের নিকট থেকেই । সম্ভবতঃ সেই কারণে ভারতীয় লৌকি 
ও সংস্কৃতিতে অশ্বরূপী দেবতা বা অশ্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যথোচিত প্রাধান্তসম্পন্ন দেবত» 
নেই বললেও চলে। অন্ততঃ এই স্তরের এমন কোনও দেবতার কথা আমাদের জানা 
যাকে বিশেষত্বের দিক্‌ দিয়ে রেবস্তের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে বা রেবস্তের আদি-ও 
বলে বর্ণনা করা চলতে পাঁরে। বর্তমানে অনার্য গৌড়দের মধ্যে ‘কোডা পেন্ নামক 
অশ্বদেবতার পুদ্জা প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু এই দেবতার কোনও মৃত্তি গঠিত হু 
এর প্রতীক এক খণ্ড পাথর।** এ দেবতার পুজার, প্রাচীনত্ব সম্পর্কেও সন্দেহ তু 
এই জ্বাতীম্ব কোনও দেবতার সঙ্গে রেবস্তের যোগস্থত্র আজ পর্য্স্ত কেউ প্রতিষ্ঠিত = _ 
পারেননি।, তাই এ বিষয়ে বোধ করি, অধিক আলোচনা নিশ্ষল। সুতরাং এ 
আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, তাঁর ভিত্তিতে এইটুকু বলা চলে যে, রেবন্ত সূর্য্যের 
ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাস্ত্রে বন্ধ ছিলেন বলেই অধখ্বের সঙ্গে ভার সংজ্রব এত ঘনিষ্ঠ; এবং 
অশ্বাবোহিত্ব এবং অশ্ব-সংঅবের মূলে ভারতীয় হুধ্যপূজার বৈদিক ও পারসীক * 

" সম্মিলিত প্রভাব কার্ধ্যকরী হয়েছিল। এ ক্ষেত্রেও লৌকিক ধর্দ ও সংস্কৃতির কোনও * 
এখন পর্ধ্যস্ত প্রমাণিত হুয়নি। 





৬৭। Encyclopaedia of Religion & Ethics, vol. J, p. 510. 


বেলওয়া-লিপির প্রমাণ, 
শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বি. এস-সি, 


বহীপালদেবের বেলওয়া-লিপির সম্পাদনাকালে (সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা, ৫৪শ বর্ষ, 
3 ৪র্থ সংখ্যাষ) দত্ত ভূমির মাপ বিষয়ে উল্লিখিত ‘প্রমাণ’ শব্দটির অর্থপরিগ্রহ হয় নাই। 
হুমির পরিচয়-বর্ণনা নিয়ন্ধপ ছিল 

পংক্তি প্ৰীপুণ্ড ব্দ্ধনভুক্তো। ফাণিত-বীথীসমদ্ধঅমণ[ক্ষহুঙ্!]স্তঃপাতিশ্বসম্ব 


বিচ্ছিন্ন তূলো]পেতদশোত্তরশতদ্বয়প্রযাণো। সম্কৈবর্তৃত্তি। 
পুণ্ডরিকামগ্ডলাস্তঃপাঁতি পঞ্চকাওকাধিক 


যুক্টপাণ। পববি]নবতবুত্তরচতুঃণতপ্রমাণননিশ্বামিনী। পঞ্চনগরী- 
বিষয়াস্তঃপাতি একপঞ্চাশহুত্তরশ- 


~ 


তপ্রমাণগণেখ্রসমেতগ্রামপুদ্ধরিণীযু। 
অর্থাৎ পুণ্ত,বর্ধনতৃক্তির অন্তর্গত এই দান। ফাণিতবীথীস্বদ্ধ অমল-**ছুই শত দরশ- 
বাণ) কৈবর্ভদের যে বৃত্তি প্রদত্ত ছিল, তাহার সন্নিহিত পুগুরিকামওলাস্তঃপাতি---চারি শত 
'ই প্রমাণ ননদিস্বামিনী ও পঞ্চমগরীবিষয়াস্তঃপাতি একশত একপঞ্চাশ প্রমাণ গণেশ্বর 
মত গ্রামপুফ্করিণীতে (প্রদত্ত হইল )। 
উপরোক্ত বর্ণনায় ভূমির মাঁপ-সম্পর্কায় ‘প্রমাণ’ কথাটির অর্থপরিপ্রহের চেষ্টাই হইল 
মান নিবন্ধের হেতু । 
তৃতীয় বিশ্রহপালের বেসওয়া-লিপিতে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫৬শ বর্ষ, ৩য়-৪র্ঘ 
'প্যা, মৎসম্পাদিত লিপি দ্রষ্টব্য, ৬২ পৃ.) ২৯ পংক্তিতে দত্ত বস্তুর বর্ণনায় “একা দশোদমানাধিক- 
দসপ্তত্বোপোপেতকুলাব্সপ্রমাশাং কথাটি আছে। এই ‘প্রমাণ’ কথাটি ‘মাপ’ কথাটির 
measure ) পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে, বোধ হয়। ২৮ পংক্তিতেও এ ভাবে এক বার 
মাণ কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যাঁয়। ডাঃ শ্র্্দীনেশচন্ত্র সরকার মহাশয় তাহার 
Jdamane in Bengel Epigrephe’ (১৯৫০, নাগপুর ইতিহাস কংগ্রেসে পঠিত ) 
বন্ধেও এই ‘প্রমাণ’ কথা টিকে মাপ অর্থে ই গ্রহণ করিয়াছেন দেখা যাইতেছে । 
কিন্তু মহীপালের বেলওয়া-লিপির 'প্রমীণ'কে এ ভাবে গ্রহণ করা যায় না। ডাঃ 
স্ট্রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়ের অনুদিত কৌটিলীয় অর্থশান্্রে অধ্যক্ষগ্রচার অধিকরণের 
্তর্গত ৩৭শ প্রকরণে [তুলা ও মানের (বাটে ) সংশোধন ] ১৩০ পৃষ্ঠায় সম্প্রতি পাঠ 
চরিলাম_- 
“(সম্প্রতি ধান্ভাদি মাপিবার অস্ত দ্রোণ, আক প্রভৃতি নিরূপণ করা যাইতেছে । ) ধাস্- 
“ যদ্বারা পূরণীয় ২০০ পল পরিমাণের নাম আয়মান দ্রোণ। সেইরূপ ১৮৭২ পল! 





১) পল=২॥০ তোলা, সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাঁ, ১৩৪৭, দ্বিতীয় সংখা, ৬৭ পৃ । 


৮২ সাহিত্য-পরিষং পত্রিকা [ আ-হর্থ স 


পরিমাণের নাম এক ব্যবছারিক ভ্রোণ ; আবার তেমন ১৭৫ পরিমাপের নাম 
ভাজনীয় ভ্রোণ। এবং ১৬২২ পল পরিমাণের নাম এক অস্তংপুরভাজনীয় ভ্রৌণ।” 

‘উক্ত চারিপ্রকার দ্রোপের উত্তরোত্তর 3 অংশ ভাগ কম হইতে থাকিলে ইহা 
আঢ়কাঁদি নাম হুইবে, অর্থাৎ ১ দ্রোশের $ অংশের নাম আড়ক, ১ আঢ়কের $ অং 
নাম প্রস্থ ও ১ প্রন্থের ৯ অংশের নাম কুডুব |” 

উদ্ধত অংশের 'পল পরিমাণ, ও “পরিমাণ” শব্দটি লক্ষ্য করিতে অস্ত 
করিতেছি । যে পরিমাণ বীজধান্ক যত মাপের ছমিতে বপন কর] যায়, সেই পরি' 
জমিকে শী পরিমাণ বীজের মাপ দ্বারা পরিচিত করানই এই দেশে রীতি ছিল।* 
অবস্থায় মহীপালের বেলওয়া-লিপির ২১০ প্রমাঁণ,-৪৯০ প্রমাণ ও ১৫১ প্রমাণকে : 
২১০ পল পরিমাণ, ৪৯০ পল পরিমাণ ও ১৫১ পল পরিমাণ গণ্য কর! যায়) তবে সর্ব 
পরিচিত দ্রোণাদির সাথে একটা সামঞ্জস্তবিধান হইতে পারে। 

ডাঃ শ্রীযুক্ত বাধাগোবিন বসাক মহাশয় আমার লেখাটি পাঠ করিয়া আমা, 
লিখিয়াছেন, “ভূমিতে উৎপন্ন শস্তাদির পরিমাণ দ্বারা.যে ভূমির পরিষাণ বা যাপও সুচি 
হইত, তাহ! প্রাচীন ইতিহাসের একটা তথ্য বলিয়াই মনে হয়। আপনার ব্যাখ্য 
সমীচীনই বোধ হুয়।” 

বিষয়টি পণ্ডিত ব্যক্তিদের হাতে আরও বিচারার্ঘ তুলিয়া দিলাম। 


1 এখানে পল কথাটি নাই। ডাঃ বদীক আমার পত্রোত্তরে লিখিরাছেন যে, এখানে '১৭৫ পল ছাপা হওয় 
উচিত ছিল’ ৷ K 

* ডাঃ জীনীহাররপ্রন রায়ের বাঙ্গালীর ইতিহাঁদ, ভূমিবিস্তান অধ্যার অষ্টব্য, এবং জ্রীযোগেশচন্্র রায় মহ শঞে 
প্রবন্ধ ( সা-প-প, ১৩৪*, হয় সংখ্যা, ৬৬ পৃঃ হইতে ) দক্টব্য। 


সাহিত্য-পরিষ-পত্রিকা 


অট্টগঞ্াৎ ভাগ 


পত্রিকাধ্যক্ষ 
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 





১৩৫৮ বঙ্গাব্দ 


nm 


৫৮শ ভাগ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার 
| প্রবন্ধ-সূচি 
একখানি মন্থম্বিক্রয়পত্র-_শ্রীচিন্তাহ্রণ চক্রবর্তী 
গ্রন্থরসিক রাজনারায়ণ ঞ্ গর 
তাৎপর্য্যাচার্ঘ্য-অধ্যাপক শ্রীঅনস্তলাল ঠাকুর 


বাঙ্গলা সাহিত্যের কতিপয় 
ধ্রতিহাঁসিক কাব্য-_্রীদীনেশচন্ত্র ভট্টাচার্য 


: বাংলা লাময়িক-পত্জ (১২৯১-৯৪ সাল )--শৰীব্ৰজেম্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় +** 


বেলওয়া-লিপির 'প্রমাণ-_শীমনোরঞ্জন গুপ্ত 
বৈস্ধনাথমঙ্গল--অধ্যাপক শ্রীযতীক্রমোহন ভট্টাচার্য্য 
মহাব্যান্ধৃতি--শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
রেবস্ত--শরদিলীপকুমার বিশ্বাস | 

সংস্কৃত গ্রন্থকার অমর মৈজ্--শীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 


